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অর্থাৎ সেটেলমেণ্ট বিভাগের সর্ক্োচ্চ রাজ- 
কন্মচারীর মতে “ইহ একখানি অত্যন্ত আবশ্যকীয় 
গ্রন্থ । জন সাধারণের জন্য ইহা লিখিত হইয়াছে 
এবং সাধারণের নিকট গুরচুর পরিমাণে বিক্রীত 
হইলে সেটেলমেণ্টের কাধ্য অনেক সহজে লম্পন্ন 
হইতে পারিবে ।” 


তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


১৯১২ সালে পৃর্মব্গ ও পশ্চিমবঙ্গ লইয়া নৃতন প্রদেশ গঠিত 
হইবার পর সেটেলমেন্ট সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। 
এখন হইতে উভয় বঙ্গেই যে প্রণালী অনুসারে কার্য হইবে, তাহা এই 
নূতন সংস্করণে বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে। পৃর্ববঙ্গের নিয়মাবলীই 
কিছু কিছু পরিবন্টিত হইয়া উভয় বঙ্গে প্রচলিত হইতেছে। 

অনেকে "জবিপ প্রণালীগর খণ্ড পৃথকভাবে লইতে ইচ্ছা! করেন, 
এবং অনেকে মাত্র “সারে ও সেটেলমেণ্টের কার্য)বিধি্র খণ্ড চাহিয়া 
পাঠান। এই জন্য “সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্যাবিধি” পৃথকভাবে 
প্রকাশিত হইল। যাহারা জরিপ সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়মাবলী জানিতে 
চান তাহাদের জন্য “সরল জরিপ প্রণালী”ও পৃথকরূপে প্রকাশিত 
হইতেছে, উহার মূল্য ॥* আউমানা মাত্র । 


কলিকাতা", 


২৫শে ভাদ্র, ১৩২১ সাল। গ্রন্থশ্কাক্র | 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন 


সার্ভে ৪ সেটেলমেন্টের কার্যযবিধি ও সরল জরিপ প্রণালী*র দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই নুতন সংস্করণে জমিদার্বী মহালের 
উতৎপন্তি ও সার্ভে সেটেলমেণ্টের আবশ্ঠকতা ও উদ্দেশ সম্বন্ধে একটি 
সুমিক1 দেওয়া হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের শেষে পরিশিষ্টস্বর্ূপ একটা 
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অধ্যায় সন্নলিবিষ্ইট হইল। ইহাতে টাকা-টিপ্লনীসহ প্রজ্ঞা স্বত্ব আইনের 
দশম অধ্যায়ের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের ধারা কয়েকটীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া 
হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট ট্রান্সেটর দ্বারা প্রকাশিত প্রজান্বত্ব আইনের 
বাঙ্গালা সংস্করণ হইতে এই বঙ্গানুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে । 

১৯*৫ সালের বঙ্গবিভাগের পর পুর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে যে সামান্য 
বিভিন্ন প্রকারের আইন প্রণয়ন হয় উহা! এখনও প্রচলিত আছে। 
এই জন্ত পৃর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের কার্ধ্য প্রণালী সম্বন্ধে কোথায় কি 
বিভিন্নতা, তাহ] যথা স্থানে বিস্ৃভবূপে বণিত হইয়াছে । 

সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল গুপ্ত ও ৬রামগতি স্তায়রত্ু 
প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের” তৃতীর 

-স্করণের সম্পাদক, স্তায়রহ্ন মহাশয়ের সুধোগা পুত্র শ্রযুক্ত গিরীন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংহ্করণের প্রুফ আগ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন__ 
তজ্জন্ত তাহাদিগের নিকট কৃতন্ত্রতা প্রকাশ করিবার এই উপধৃক্ত সময় । 
ইতি ৩০এ শ্রাবণ ১৩.৯ সাল। 

গস্থ কা । 


বিজ্ঞাপন 


বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইন অনুসারে বিহার প্রদেশের প্রাক 
সমস্ত জেলাতেই সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য শেষ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ 
ও আসাম প্রদেশস্থ, বাথরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রসৃৃতি জেলায়ও এই কার্য 
শেষ হইয়াছে । এক্ষণে পূর্ববঙ্গের অন্যান্ত জেলার ও পশ্চিমবঙ্গের 
মেদিনীপুর জেল! হইতে আরস্ত করিয়া ক্রমশঃ অপরাপর জেলায় এ 
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'কার্ধ্য অনুষ্ঠানের সময় আসিয়াছে। জমিদার ও প্রজার প্রার্থন! 
'অনুসারেও ক্ষুদ্র ক্ষু্র দেটেলমেণ্টের কার্যা সকল জেলাতেই অল্প বিস্তর 
তাবে চলিতেছে । এই সেটেলমেন্ট ব্যাপারে কোন্‌ মময় কোথায় কি 
কার্ধ্য হয়, প্রজ্জা ও ভূমাধিকারিগণের কোন্‌ সময় কি করা আবস্তক, 
এবং এরূপ না করিলে কি ক্ষতি হইবার সস্তাবনা তদ্বিষয় বিশদরূপে 
বুঝাইয়া দিবার জন্য, সাধারণে সহজে বুঝিতে পারেন, এইব্প ভাষায় 
এই গ্রন্থ লিখিত হইল। এতৎসংক্রান্তে প্রজা! তূম্যধিকারিগণের স্বস্থাস্বত্ব 
সম্বন্ধে অবশ জ্ঞাতব্য আইন ও নজির আদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত 
তইয়াছে। সেটেলমেন্টের সময় যে সকল আমীন, মুহুরী, মুনসরিম 
প্রতি রাজকম্মচারিগণ কার্য করিয়া থাকেন, তাহানাও এই গ্রন্থ 
হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন। এতগ্িন্ন গবর্ণমেণ্টের খাস্মহল ও 
দদয়াড়া চরের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নিয়মাবলী এক পৃথক অধ্যায়ে 
লিখিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় খুগু জরিপ সম্বন্ধে কয়েকটা সরল অধ্যায় লিখিত হইয়াছে । 
সেটেলমেন্টের সময় যে প্রণালীতে জরিপ হইয়া নঝ্মা প্রস্তত হয়, তাহাই 
'বুঝাইয়া দেওয়া ইহার প্রধান উদ্দেশ্ত। কিন্তু এই কয়েকটা অধ্যায় 
তইতে অল্প অভ্যাস দ্বারা সকলে জরিপ সন্বস্বীয় সাধারণ নিঃমগুলি 
স্হজে হাদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এত দ্রদ্দেশ্তে অনেকগুলি চিন্ত 
সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । যে মকল বিগ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় জরিপ 
শিক্ষা! দেওয়া হয়, এ সকল স্থানেও এই গ্রন্থ ব্যবন্ৃত হইতে পারিবে। 
রেভিনু সারে ম্যাপ ও থাক নক্সা ভাগড়ান সম্বন্ধে একটা অধ্যায় 
লিখিত হইয়াছে। 
উ'চুড়া, . 


স্হন্খালর 
১*ই ভাত্র, ১৩১৭ সাল। রী ও 


ভুক্বিম্মা 


ইংরাজী ১৭৮৯৯০ সালে * বাঙ্গালা প্রদেশে জমিদারদি'গর সহিত 
সরকারী রাজন্ব সম্বন্ধে দশ বংসরের মেয়াদে এক বন্দোবন্ট হয়। ইহাকে 
সাধারণতঃ “দশসালা” বন্দোবশ্ত বলে। ইভার 


দশলাল! এবং চিরস্থাযা তিন বৎসর পরে অর্থাং ১৭৯৩ খুঃ অন্দে 
বান্দাবন্থ ও জমিদাব- ] 


দিগের স্বহা্হ। মহামতি ল কর্ণ গয়ালিনের বিখাত ঘোষণা- 


পত্র দাবা এই  “্দশসাল"*  বন্দোবস্তই 
“চিরস্থায়ী” বন্দোবস্ত বলয়! পরিগণিত হয়| বন্তদান জমিদারদিগের 
জমিদাবা সম্বন্ধে বে সকল স্বত্ব ৪ দাখিত্ব আছে, তাহার যুলে এই ১৭৯৩ 
সালের চিরস্তায়ী বন্দোধস্তের ঘোষণাপন্র । জমিদারীর জায় বুদ্ধি ব 
রাজাশাসনের বায় বুদ্ধি হইলেও নিদ্ধাবিত রাজন্ব কোন দিন বুদ্ধি কর! 
যাইতে পারিবে না, গবর্ণমেন্ট যে কেবল এই মাত্র স্বীকার করিয়া লয়েন 
তাঁহ। নভে । জমিদারগণই ভূমীর প্রকৃত অধিকারী, তাহারা স্বেচ্ছা ক্রমে 
* মুনলমানদিগেব রাজহকালে €মিদাবদিগের সহিত মন সন নতন করিয়া 
শজ্গন্দের বন্দোবস্ত করা হহত। আকবর বাদনাহ প্রথম দশ বত্নর অন্ভব বন্দোবস্তেব 
ব্যবগ্বা করেন, কিছ তাহার পরবত্তী বাদসাহগণ এই নিয়ম অনুসরণ করেন নাই। 
ইং ১৭৬৫ সালে ইংরাজগণ বাঙ্গাল।, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন ও সাত 
বৎ্সরকাল পুর্ববনিয়ম অনুসারে, বাৎসরিক বন্দোবস্ত দ্বার! রাজস্ব আদায় করেন। 
১৭৭২ সালে ৫ বৎসরের জন্য এক বন্দোবস্ত হয় কিন্ধ ১৭৭৫ হইতে ১৭৮৮ সাল পধান্থু 
পুনরায় বাৎসরিক বন্দোবস্ত হইতে থাকে । 


9%৩ 


জমি দান ব! বিক্রপ্ন করিতে স্বত্ববান, এমন কি জমিদারী বিক্রয় করিয়া, 
রাজন্ব কম্মুচারী দ্বারা সরকারী রাজস্ব পর্য্যন্ত বিভক্ত করাইয়া লইতে 
পারেন :১)। জমিদার ইচ্ছাপুর্কক মোকররী (২) বা মন্য প্রকারের 
জমার স্থজন (5) করিতে পারেন, এমন কি সনন্দ দ্বারা নিষ্র (৪) 
পান্থ স্থজন করিতে পারেন । গবর্ণমেপ্ট স্বীকার ন। করিলে যদিও 
এই সকল মোকররী বা নিষ্কর স্জন দ্বারা গব্ণমেণ্ট বা রাজন্বের 
দায়ে ক্রেতা কোন ব্যক্তি বাধ্য নহেন (৫) কিন্তু জমিদারের 
স্থলাভিষিক্ত বাক্তিগণ এবং উন্তরাধিকারিগণ উহাতে সম্পূর্ণ বাধা । 
অপর কোন ব্যক্তি বাগবর্ণমেণ্ট এর সকস দার রদ বা রহিত করিবার 
চেষ্টা করিলেও চিরগ্থায়া বন্দোবস্তের পর যে এ সকল দায়ের স্য্টি 


(১) ১৭৯৩ পালের ১ আইন । (১) ১১৯৩ সালের ১ আইনের * ধারা ; ১৮১১ 
সালের ৫ এবং ১৮ আহনেব ১ ধারা ; ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১৭৯ ধারা। 
(৩:139210 ৯191508511178% 05168 257-9-1791, 


(31 ১17147060৮৯, 4১৯০১৭০101৯ 9 ৮৬০ 200 8071 0001 ৮ 
(১0101707571. 10 [117 01,721, 15) ১৪06৮৭7৮960 সিরাত চতত 5 
] [.. 3, 21 071. 78. 0700168500০ 17700161700 01067 1739210৯6109066- 
€। কিছ 0760 16-2-1799 10017177091 13446-72671)17 (৮2706215705) 
1,৫17 805 ৫870117110050) দিবি তনা। 0৯109010600299 05 8109 201000021 
4) গাল10৮পুঝা 80007 ৭0677105008 06 14170 ১০ পু০ ১7211 05 0০9৮0১05059 
[6 (00617770706 8110 0006 তি10060 09700561152 09 0৭9 এ 0৮07৩197৮91 
11-6181705 0705 £777064 081176 606 08190910910 981161098101751) 2587117, 
(0৮617771060 (10617 0760 24-97-1789 191 07001 1১5 হও 06701801709: $৪খঃ 
প্রি), 


(৫) ১৭৯৩/১৯ আইনের ১* ধারা, ১৮৫৯/১১ আইনের ৩৭ ধায়, 812017 ৮5, 
[008 1.1, 1২, 14. 081. 440, ১৮৫৭ সালের ১১ আইনের ৩৭ ধার। দেখ। 
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হইয়াছে তাহ! প্রমাণ করিবার ভার তাহারই উপর (৬)। জমিদারীর 
অন্তভূক্ত চৌকীদারী, ফাড়িদারী ও অন্তান্ত পুলিস-চাকরাণ জমি অথবা 
প্রকৃত বা অপ্রকৃত লাখরাজ জমি যদিও রাজস্ব নিদ্ধারণের সময় 
জমিদ্ারীর সামিল বলিয়া ধরা হয় না* তথাপি এ সকল জমিতে 
জম্দারদিগের অনেক বিষয়ে স্বত্ব আছে হহা ম্বীকার করা হয়। 
পুলিসের চাকরাণ জমি বাজেয়াপ্ত হইলে জমিদারই উহার বন্দোবস্ত 
পাইতে স্বত্ববান।+ বাদসাহী লাখরাজ ভিন্ন অন্ত প্রকারের লাখরাজ 
অপ্রকৃত হইলে এবং উহার পরিমাণ ১০০/০ বিঘার কম হইলে জঙন্বি- 
দারেরই ভাহাতে অধিকার; এবং এ জমিতে কর ধাধ্য হইলে 
ভমিদারেরই উহা প্রাপ্য ()। রাজস্বের দায়ে জমিদারী বিক্রয় হইতে 
পারে বটে, কিন্ত রাজদ্রোহস্চক কোন অপরাধ না করিলে অন্ত কোন 
কারণে গবর্ণমেণ্ট কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। পুর্ধবে জমিদার 
দিগকে বৎসর বৎসর বা পাচ বৎসর অন্তর জমিদারীর হিসাব ও জমী- 
বন্দীর নকল কলেক্টর সাহেবের নিকট দাখিল করিতে হইত, বহুকাল 
হইল তাভাও বন্ধ হইয়! গিয়াছে (৮)। 


্প্ 5 পাপা পাপা পাশ 77772 








(৬) চন] 10170057018) ৮৯ ০91৭0 0 8ঞঝাল। টস হু তা 
153) [31571027 ৮5. 10015১৮27 উি তি 088 7 হোতা 011)1৯৯2 ৮১০ 2৪20 
8101701) 110156707115.1২. 1 0০1. 278 কিন্তু বিপরীত মতও আছে, 9ম ৬৯, 
২১১11517067 2 ৯৬, 18,185 (0159 69 0; [7177 ১১159060700 2 উ৮, ২105, 
(১21৮ 1101) ৬৭, 31570010287 5 ৬৬, 1২,৮69, 5০৯17) ৮৩. ৯121)07250 
4০. ৮0. 545. 


* ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৬ ধারা । 

+ ১৮৭* সালের ৬ আইন (বঙ্গীয় ) ১৮ ধারা । 

(৭) ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ৬ ধারা । (৮) জমিদারদিগের কলেক্টর সাহেবের 
নিকট হাজির হুওয়। সম্বন্ধে ১৮৪৮।২* আইন দেখ। 
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জমিদারী সম্বন্ধে এই সকল মুলাবান স্বত্ব জমিদারদিগকে দেওয়া 
হইলেও ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কয়েকটী বিষয় 
বিশেষ ক্রুটা থাকিয়া যায়। এই সময়ে রীতিমত 

মশসালা বান্দা বসন্তের সময় 
জরিপ মালি না. জরিপ জমাবন্দী হইয়া কোন বন্দোবস্ত করা হয় 
হওয়ায় কিকি দোষ নাই (৯. ইহার ফলে বন্দোবস্তি মহালের 
চর রঃ সীমানা বা অবস্থিতি অনেক স্থানে নিতান্ত 
লগ অনিদিষ্ট থাকিরা ঘায়। জমিদারের অদীনস্থ 
(২) প্রজাদিগের স্বত্বান্ত্ব প্রজা ও অন্থান্য ভুমাপিকাপীদিগের স্বত্াস্বত্থ 
০ সরকারী কাগজে লিপিবদ্ধ না হওয়ায় উঠাও 
অনশ্চিত থাকিয়া যায় এবং অনেক স্থানে জমিদারের অন্তায় আচরণে 
প্রজাগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হরেন ও অনেক স্থানে প্রজা ও জনিদার 
উত্ভয়েই অনর্থক মামলা-মোকদ্দমার সব্বপ্ধান্ধ হয়েন। চিরম্থারী 
বন্দোবস্তের অগ্লসময়ের নধ্োই (১০) গবণমেন্ট এই কল ক্রনী বুঝিতে 
পারেন এব* ক্রমশঃ নূন আইন প্রণয়ন দ্বারা ইহা দুর করিবার চেষ্টা 
করেন। বদন্দাবন্তী নহালগ্ুণলর সামানা নিদিষ্ট কবিবার জগ্ত ইংরাজী 
৮৪ সাল হইতে সমস্ত বাঙ্গালা «& বিহারব্যাপী এক জরিপ আরস্ত 
হয়। চাতক “রেভিনিউ সাড়ে? গ “থাকবস্ত? সাতে বলে। রেভিনিউ 


তে 


এ্শশাশী শপ শপ আপ সপ এপি শপ ৩১৬০৩ প্‌ পাপী “সমন 


৯) ১৭৯৩৮ আইনের ৬৯, ৮২ ও ৮৩ধাবা। 13167. 700৮01]১ [জাথ স)5- 
দাদি হা দারা, 289-209 ৮০1. 1. 

(১+) দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবন্কের সময় যে গবর্ণমেন্ট ইহা বুঝিতে পারেন 
নাই তাহা নহে 0০৮67)07 06761715 8111)0067 47160 21৭ £619)- 1799, লন 25, 
যাঁহাদের সঙ্গে গবর্ণমেন্টেয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ( অর্থাৎ জমিদারগণ ) তাছাদিগের শ্বহাদি 
প্রধম স্টির না করিয়া তাহাদিগের অধীনস্থ প্রঙ্ছাদিগের ম্বতাদি স্থির করিলে তাহ! 
কার্ধাকরী হইত না। 
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সার্ভের অর্থ- রাজস্ব সম্বন্ধীয় জরিপ বা! পরিমাপ । ইহা দ্বারা প্রত্যেক 
রাজের দারা “মৌজা”র বহিঃসীমান! নির্দিষ্ট হইয়া সুক্ষ 
অবস্থিতি নিদ্ধীরণেব জন্ত পরিমাপ পদ্ধতিতে নক্সা গ্রস্ত হয়। রেভিনিউ 
রি নি সার্ভের সঙ্গে সঙ্গে বা উহার কিছু পুর্বে থাক- 
বস্ত জরিপ হয়। ইহ! দ্বারা প্রতোক মৌজার 

আভান্তরিক বিভিন্ন মালের সীমান! নিদ্দিষ্ট হইয়া তাহার নক্সা প্রস্থত 
হয়। কিন্ত যেরূপ কক্ষ প্রণালী দ্বারা “রেভিনিউ সারে”? সম্পাদিত হয়, 
'তক্রপ সুল্ম প্রণালীতে থাকবস্ত সার্ভে হয় না (১৯) । ইভার ফলে এই 
হয় যে অনেক স্থানে থাকবস্ত অনুসারে কোন মহালেব অবস্থিতি 
নিরূপণ করিতে যাইলে তাহা সরল না ভইয় মার ও জটিল হইয়া পড়ে। 
যাহা হউক রেভিনিট ও থাকবস্ত জরিপ দ্বারা এ জরিপের সময়ের 
“দখল” অনুনারে যে মহালের অবস্থা মেরূপ ছিল তাহাই জানা বার, 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় কি ছিল তাহা জান। বায় না। এই সম্থান্ধ 
মহামান্ত হাইকোট এইরূপ সিদ্ধান্ত কবিযা?ছুন খে ন্ট প্রমান এ. 
থাকিলে রেভিনিউ ও থাকবস্ত সার সদয় বে মহালের যে অবস্থা ছিল, 
চিরস্থারা বন্দোবস্তের সময়ও তদ্রপ ছিল তাহ অনুমান করা যাইতে 
পাবে এবং তদন্ুলারে মোকদ্মা নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে (১২)। 
এই সিদ্ধান্তের ফলে অনেক মামলা মোকদ্দমার পথ বন্ধ হইয়া ঘায় 'এবং 
বর্তমান সমরে জমিদারগণ রেভিনিউ ও থাকবস্ত সাভের কাগজাদি ও 


সপ ব্লপািলিস পাপা পিপল ২০০০ এপ? শা পনর পারা পা পপ শান অপ পপ | পপ? পচ পপ ০০ পিপল পপ পল আল সী ০৯৭০ কিল ১৯ 


(১১) ১7700) 81000 10701107৯ ৯৪1৮ 60116 010 177015815০0 2777095৯0 হিএ155 
৮) 095 টোণভাত 276৭ 1842, 1850 210 ৬০7. 


(১২) 1-01011770 9078 ৮৯, 190৩7 টিওহ) উপ 3 ৬৮১ তি 000) 
177; 24 ৬৬. তি. 0. 2017 917০১661০০011)66 $১, 1315১5১০৩৬৪ 10 ৬৬৮, 1২ 240; 
চি ৮৯. 56০15181901 51206 1, [5 তি, 22 0981. 259, 
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নল্মার প্রচুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইং ১৮৭০ সাল পর্যানস্ত এই 
সার্ডে হইতে থাকে । ১৮৭৫ সালের সার্ভে 
৮৮7 ও. আইন (৫ আইন) দ্বারা মালে মহালে 
র সীমান! 
নির্ধারণ । সীমানা লইয়া বিবাদ হইলে দখল অনুসারে 
তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা জেলার 
কলেক্টর সাহেবকে দেওয়া হয় (৪১ ধারা )। এই আইন দ্বারা 
পূর্ববন্তী কোন জরিপ অনুসারে ( যথা “রেভিনিউ” বা “থাকবস্ত'” সাডে ) 
অথবা আদালতের ডিক্রী অনুসারে মহালের সীমানা সরেজমিনে চিহ্নিত 
করিয়া দিবার ক্ষমতাও (৪818৫ ধারা) জেলার কলেক্টর সানেবকে 
দেওয়া হয়। কিন্ধু এইবপে চিড্রিত জমি যদি জমিদারের দখলে না থাকে 
ভাবে দেওয়ানী আদালতের সাহাযা বাতীত তিনি তাহা পাইতে পারেন 
না, এবং যদি ১২ বংদরের উদ্ধকাল বেদখল থাকে, তাহা হহলে 
“তামাদি” দোষে তীহার দাবী চলিতে পারে না। এই প্রকারে তামাদি 
আইনের প্রয়োগের ফলে অনেক স্থানে ছোট ছোট মহালের অস্তিত্ব 
নহালের সীমানা সম্বন্ধে: একেবারে লোপ পাইয়া সরকারী রাজন্বের 
"তামাদি” অউন ও পর্যান্ত হানি হইতেছে, বড় বড় মহালের জন্য 
নিরিহ আশু কোন ক্ষতি না হইলে উহার সীমানার 
অননক স্থানে আনেক পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে দশপালা বন্দোবস্তের সময় জরিপ- 
জমাবনদী ন! হওয়ার মহালের সীমানা, অবস্থিত্তি এবং সরকারী রাজস্ব 
সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ এখন পর্যান্ত রহিয়া গিয়াছে । জমিদারী 
বাটওযারার সময় কি নিয়ম অঙ্থসারে সরিকগণ জমি পাইবেন তাহার 
সম্মোষগ্গনক মীমাংসা এখন পর্যন্ত হয় নাই। যে সকল জমিদার 
জমিদারী হইতে মহাজনী বেশী লাভজনক মনে করিয়া নগদ টাক! 
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লাভের আশায় সেলামী লইয়া! মোকররী বা নিষ্কর সৃষ্টি করিয়া জমিদারী 
নষ্ট ও সরকারী রাজন্বের ক্ষতি করিতেছেন (১৩) তাহাদদিগের কার্োর 
ফল ভবিষ্যতে কি হইয়! দাড়াইবে ইহাও এক সমন্তার বিষয় হইয়াছে 
(১৪)। মোট কথা কোনও জমিদারের চিঠা বা বিশ্বাসযোগ্য কাগজ- 
পর না থাকিলে তাহার যে অবস্থা হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল সম্বন্ধে 
-গবর্ণমেন্টের ৪ কতক সেইরূপ অবস্থ। হইয়াছে । 


প্রজাদিগের ন্বত্বাদি অনিশ্চিত হইয়া থাকার জন্ত বে সকল গোলযোগ 
উপস্থিত ভয় তাহা দূব করিবার জন্ত কোন কার্যকরী বাবস্থা ইং ১৮৫৯ 
সালের পৃর্মে হনব নাই (১৫)। কিন্ধু ১৭৯৩ 

ত্য দান প্রজার স্বত্বা সালে যে যে স্থান ইংরাজদিগের অধিকারে 


সত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা টু 
জাত ্ ৫ নন. 
রাবির থাকে তাহারই অধিকধাশের চিরস্থায়ী ব্‌ 


কি কর! হয় বস্ত হয়। ইহার পর যখন উড়িষ্যা, অযোধা। 
প্রভৃতি নৃতন স্থান ইংরাজাধিকারে আইসে তখন 
রীতিমত জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রস্তত না করিয়া! বন্দোবস্ত হইবে ন। ইহাই 


- চে শপ ৩টি শি শশা ৯ শে পাশা শট পিসি তত পাশপাশি পপপসপিলপাপ্পিশাপীপসপ শস্প শসা? পি শত জল শত তি ০ ্ 


[১৩] অবশ্য যদি বুঝা যাঁয় যে ভ্রমিদার এই কাঁধ দ্বারা প্রথম নিষ্করের জন 
করিলেন ভাহা হইলে ভবিন্যতে রাঁজস্ের দায়ে ক্রেতা কোন ব্যক্তি উহা দ্বার বাধ্য 
হইবেন না, [ ১৭৯৩।১৯ আইনের ১০ ধার! ও ১৮৫৯।১১ আইনের ৩৭ ধারা]! কিন্ত 
পক্ষগণ সর ন্থগ্বাথের জন্য এউ সকল নিষ্ষর ধা মোকররী শগজনের দলিল এমনভাবে 
লিখিয়া লয়েন ষে উহা হইতে এরূপ বুঝা যায় না ষে নিষ্ধর বা মোকররীর উৎপত্তি 
$ সময় হইল, বরং ইহাই বুঝ| যায় ষে প্রজার এ প্রকার স্বত্ব পুব্বে ছিল এখন তাহাই 
্গীকার করা হইল মাত্র। 

[১৪! জমিদারের অনবধানতাবশতঃ অনেক স্থানে প্রজাগণও সুবিধা পাইয়া অনেক 
নিথা। নিষ্কর ও মোকত্ররী সৃজন করিয়। লইতেছে। 

[১৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দময় জমিদার ও প্রজার্দিগের মধ্যে পাটা কবুলতির 


আদান প্রদান দ্বার। এক প্রকার ম্বত্ব-লিপি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হয় এবং জমিদার 
'নিদ্দি্ট সময়ের মধ্যে প্রজাকে পাটা দিতে বাধ্য এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হয় (১৭৯৩৮ 


সিদ্ধান্ত হয়। স্ুবর্ণরেখা নদীর পশ্চিমাংশকেই তখন উড়িস্তা বলিত। 
এই প্রদ্দেশ ইং ১৮০৩ সালে ইংরাজ শাসনে আইসে এবং, কি প্রণালীতে 
স্বতৃলিপি প্রস্ত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত না হওয়ায় 
দশ বতসর করিয়া তিনবার বন্দোবস্ত করা হয়। তৃতীয় বারের বন্দোবস্ত 
ইং ১৮৩৭ সালে শেষ হয়। ইতিমধো অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান ইংরাজাধি- 
কারে আইদসে এবং কটক, পটনপুর ( মেদিনীপুর ) প্রভৃতি স্থানের 
পুনবন্দোবস্ত আবশ্তক হওয়ায় ইং ১৮২২ সালের ৭ আইন দ্বারা জরিপ 
করিয়া ও প্রজা ও নানাশ্রেণায় ভূম্যধিকাঁরী- 

১৮২২৭ আইন অনুসারে. দিগের স্বত্বান্থত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া কি প্রকারে 
স্ব লিপন মাত্র সর. সরকারী রাজস্ব ধাধা করিতে হইবে তাহার 


কারী রাজশগ বান্দে- 
বন্ডের জন্যু । বিস্থারিত নিয়মাবলী বিপিবদ্ধ ভয়। ১৮২৫ 


সালর ৯ আইন দ্বারা সমস্ত সরকারী খাস 
মহাল সম্বন্ধে ও অন্ঠান্ত ঘে সকল স্থানে সরকারী রাক্কম্ব ধাধ্য হইব 


স্পা সা লাশ পি ১০৮ শে শি... আবাল পিস শর 


আহনের ১৯ পার, ১৭৭৪ লালের ও আইন | কি প্র তপন্গে যে এইরূপ পানা 
কলর বল আদান-প্রদান ভইয়ািল হাহ মনে হয় ন।। যাহা হইয়াছিল 
তাহাও পন্ছগণ দ্বাকা বংরক্ষিত হয় নাই, অপৰা উহার কোন নকল রেজেছঁ হইয়া 
“করা মহাছেজপানাষ রঙ্দিত হয় নাত । জমিদার পায় লিধিত খাক্ুনান 
অতরিক্ত কোন বাছে আদায় করিতে পারিবেন না [১৭৯৩৮ আইনের ৫৫ ধার? 
এবং প্রামস্থু স্থায়ী খুদখস্থ রাইয়তের পাট রহিত অথাৎ তাহার খাজন। পরিবর্ধন ব? 
গাহাকে উচ্ছেদ কারতে পারিবেন না (0০৮1, 01067 1171301105 0106660171৫ 
18160 23-9--$9111 লাবরা ভমি সন্বন্ধেও ভমিদার ও লাখরাজদারদিগের নিকট 
হইতে বিস্তারিত তালিক। সংগৃহীত হয় .১৭৯৩১৯ আইনের ২৪, ২৫ ধার। ও এ 
সালের ৩৭ আইনের ১৯1২* ধারা, ১৮৯১৮ আইনের ১০ ধারা ।| কিক বাদসাহী 
ভিন্ন অন্য লাখরাজ ১**/$ বিঘার কম হইলে কোন তদন্ত হয় না। ফলে এই হয় 
যে সদন্ত লাধরাকত ও নি্কর জমির সম্পূর্ণ হিসাব রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও গভর্ণমেণ্টের- 
[১৭৯৩।১৯ আইন ২২ ধারা; ১৭৯৩৩৭ আইন ১৭ ধারা; ১৪৯৮ আইন? লাথরাজ, 
বিবয়ের রেজিষ্টরী অসম্পূর্ণ থাকিয়| যায় [১৮৮৫৮ আইনের ৩ ১] ধারা দেখ]। 


॥/৩ 


তাহা সম্বন্ধেও ১৮২২ লালের আইন অন্ুপারে রাজন্ব কর্মচারী প্রজা ও 
নানাশ্রেণীর ভূম্যধিকারীর স্বত্বাস্বত্বসরকারী কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া 
তাহাদিগের স্ভাঘা ও উপযুক্ত খাজনা ধার্য করিবেন, এইরূপ বাবস্থা কর! 
হয়। যদি কোন কারণে এই প্রণালী অবলম্বন কর! ধাইতে না পারে তাহা 
হইলে এ বন্দোবস্ত ৫ বংসরের অধিককাল স্থারী হইতে পারিবে না (৬)। 
এই সকল নিয়ম অনুসারে উড়িষ্যার ১৮৩৭ সালের বন্দোবস্ত ৪ অন্যান্ত 
মালের পুনবন্দোবস্থ করা হয়। কিন্তু এই প্রকারের কোন আইন 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভুক্ত জমিদাবীতে প্রয়োগ করিবার কোন বাবস্থা করা 
হয় না, এ সকল মহালের অবস্থা পূর্বের ন্যাম়ই থাকিয়। যায়। চাষি 

প্রজা! ও তাহাদিগের ভূমাধিকারিগণের স্বত্বান্বত 


১৮৫৯।১০ আইন ও 
| রক্ষ! করিবাব ক্ন্তা এথম ১৮৫৯১০ আইন 


প্রজার দত্বাঙ্গত। 
প্রণয়ন হয়। প্রজার দথলি স্বত্ব লাভ সম্বন্ধে, 


কি কি প্রণালী ব্যতীত প্রজার খাজনা বুদ্ধি বা প্রজাকে উচ্ছেদে করা 
যাইতে পারিবে না ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। এই 
আইন সরকারী খাল মহালেও গ্রযোজা হওয়ায় এ সকল মহালের চাষী 
প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধেণ জমিদারের ম্যায় রাজস্ব কম্মচারীর ক্ষমতা 
হাস হইয়া যায় (১৭)। ১৮৫৯ সালের আইন দ্বাবা' ১৮২২ সালের আইন 
১৮৮৫ সালের ৮ আইন রদ না হইলেও ইহাতে জমিদারী মহালের জরিপ 
ও জমিদারী মহালের বা শ্বত্বলিপি প্রস্তত সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থ। করা 

০৮০১৫ হয় নাই। ইহার পর বঙ্গীয় প্রজ্ঞান্বত্ব বিষয়ক 
১৮৮৫ সালের বিখ্যাত ৮ আইন প্রণয়ন করা হর । এই আইনের ১০ম 


[১৬] ৯ ধারাব ৩য় প্রকরণ। 
[১৭] 1.1, [, 1909]. 586 405008598৮৭ 51878, কিন্তু যে স্থানে খাজন। 


আইন চলে না সে স্থানে ভিন্নরপ [২717 (01717017008 55. 0০৮০, 6 014 1২. 265 
7010 1১৩18180. 55, 31017 [6৬৮. 797.. 


॥%৩ 


অধায়ে সরকার বাহাদুর কি কি কারণে ও কিকি প্রণালীতে জমিদারী 
হালের জরিপ করাইয়া সকল শ্রেণীর প্রজা, ভূম্যধিকারী ও নিষ্করভোগি- 
গণের স্বত্বাস্বত্ব লিপিবন্ধ করিতে পারেন তানা বিধিবদ্ধ হয়। এই সকল 
বিধি ১৮৯৮ সালে কিছু পরিবন্তিত হয় ও ১৯০৫ সালের বঙ্গ-বিভাগের 
পর ১৯০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ও ১৯০৮ সালে পূর্ববঙ্গেও ইহার সামান্ত 
পরিবর্তন হইয়াছে । ১৯০৮ সালের ৬ আইনদ্বার! ছোট নাগপুরের স্বত্ব 
লিখন সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছে । উড়িষ্যায় পশ্চিমবঙ্গের 
নিয়ম অন্রলারে কারা হইয়া গাকে (১৮)। সরকারী খাস মহালের 
বন্দোবস্ত ও রাজন্ব নির্ধারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়ম ও ১৮৮৫ সালের 
মাইনে বিধিবদ্ধ আছে। ১৮২২ সালের আইন রদ না হওয়ায় সরকারী 
খাস মহালের স্বত্বলিপি ও বন্দোবস্ত এ আইন অনুলারেও হইতে পারে 
কটে কিন্ধু যে যে স্থানে ১৮৮৫ সালের আইন প্রবোজা সেই সেই স্থানে 
১৮৮৫ সালের আইনের বিধির বাতিক্রমে রাক্ন্ব কম্মচারী প্রজার খাজন৷ 
পরিবর্তন করিতে পারেন না। 


কি উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের সকল জেলায়ই ১৮৮৫ সালের আইন 
ন্ূুসারে জরিপ ৭ স্বত্ব লিথনের কার্ধোর অন্তষ্ঠান হইতেছে. তাহা 
এখন সকলেই কিছু কিছু বুঝিতে পারিয় 
থাকিবেন। প্রক্তা ও ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে 
বিবাদ স্ষ্টি করা ইহার উদ্দেশ্ট নহে। উভয়কেই 
আপন আপন প্রত স্বত্বাহ্বত্ব সন্বঙ্গে বুঝাইয়া দেওয়া হহার প্রধান 
উদ্দেত্য । অনেক স্থানে অনেক বিষয়ে হ্বত্বান্বত্ব নিতান্ত অনিশ্চিঙ্ভভাবে 
আছে, তৎসম্বন্ধে প্ররূত সি িটিতি করিয়। রে বলবানের 


শি বঙ নস শক ৩ সি সপ পা সাপ স্স্প .শ্ধমার 


4১৮, উড়ি্যার জন্য হর আইন ২ প্রণয়ন করা হইয়াছে | 


সার্ডেসেটেলমেন্টের 
স.দ% | 


1৩/০ 


তস্ত ভইত্তে যতদূর সম্ভব.রক্ষা করিয়া দেওয়া ইহার অন্ততম উদ্দেশ্য | 
স্বত্বলিপিতে এই সকল বিষয় লিখিত হইয়া সরকারী মহাফেজখানায় 
উহ রক্ষিত ভওয়ায় এবং সর্ববধধ মাম্লামোকদদমায় উহ! প্রমাণস্বরূপ 
ব্যবহৃত হইতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় ভবিষ্যতে বিবাদ-বিসন্বাদ 
কম হইয়া! দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ারই সম্ভাবনা |* চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সময় জরিপ জমাবন্দী না হওয়ায় যে দোষ রতিয়! গিয়াছে তাহাও অনেক 
পরিমাণে দূর হইবে, এবং ভব্ব্িতে জমিদারী মহালের সীমানা ইত্যাদি 
লইয়া বিবাদ হইলে ভাহা নিষ্পত্তি করাও অপেক্ষাকত অনেক সহজ 
হইবে। জমিদারের অদাবধানতা বা তাচ্ছিলোর ফলে, অথবা মহালের 
ক্ষতিজনক নিক্ষর বা মোকররী বা অন্ত প্রকার দায় স্থজন দ্বারা সরকারী 
রাজন্বেরও ভবিষাতে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহ! 
ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের মকল বিভাগেই এই জরিপের কাগজ ও স্বত্বলিপি 
হইতে সর্ব প্রকারের সংবাদ সঠিকমত পাইতে পারিবেন, এবং অনুমানের 
উপর নিওর না! করিয়! এখন যে সকল কার্ষের ব্যবস্থা করা যায় না, 
তাহাও নিশ্চগতার সহিত সম্পাদিত হইতে পারিবে | 


৯৮৮১৯৬ /্প্ত 
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সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কা ধ্যবিধি 
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বগা প্রজান্বু পিমক ১৮৮৫ সালের ৮ কাইনের দশম অধ্যায় 
(ছাট নাগপুব প্রজান্বহ্ব আইনের দ্বাদশ অধায়) মন্রলারে সরকার 


বাচাতন কোন সমগ্র জেলার অথবা কান 
সার্ত ও দেঈলমণ্ট 


রা জেলা অংশ বিশেষের জবিপ কবাইয়া জমা- 


বন্দী প্রস্থত ও প্রুতাক প্রজা! 9 ভুমাধি- 
কারার স্বত্বাদি পিখিবার আদেশ করির! গাকেন। ইহাকে “সাডে ও 
সেটলমেন্টা? (8756৮ 700 ১6000171) বা মাত্র “সেটলমেন্ট" 
বাণ্বন্দোবন্ত'' বলে, ৪ যে কাগজ প্রস্থত হয় তাহাকে “স্বত্ব লিখন? 
বা “স্বত্ব লিপি” (২6০1 00111]105) বলে। 
কোন৭ মালের অধিকাংশ জমিদার, পন্তনিদার বা অন্ত ভূমাধি- 
কারিগণ অথবা অধিকাংশ প্রজাগণ কলেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত 
করিলে ও ছোটলাট বাহাদুর (১৭১ ধারা ও ১*৩ ধারা) এ মহলের 
জন্ত প্ররূপ "স্বত্ব লিখনের” আদেশ করিয়া থাকেন। কোনও মহালে 
বা মৌজায় প্রজা! ও জমিদারগণের মধ্যে গুরুতর বিবাদ বিসম্বাদ 
থাকিলেও ছোটলাট বাহাদুর এরূপ আদেশ করিয়া থাকেন (১০১২) থ 


২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের বা্য্যবিধি 


ধারা]। যে কারণেই বা যে প্রকারেই জরিপ ও স্বত্ব লিখনের আদেশ 
হয় উহার কার্ধয প্রণালী একই প্রকার*। 


কোনও সমগ্র জেলার সারে ও সেটেলমেণ্টের আদেশ হইলে প্রথম 
প্রত্যেক মৌজার সীমানা জরিপ হইয়া, প্রত্যেক মৌজ্ধার জন্য পৃথক 
পৃথক নক্সা প্রস্তত হয়। পরে ত্র নক্সা 
মৌজার আতান্তরিক প্রত্যেক ক্ষেত্র, পুকুর, 
ডোবা, বাগান, বাড়ী, বাস্ত! *ভৃতি অঙ্কিত কব' হয়। 


জরিপ ও নক্সা প্রস্তরত। 


এইরূপে মৌজার নক্সা প্রস্তত হইলে পর প্রতোক দাগ জমির 
কৃষিকারের নাম, ধাম ইত্যাদি ও সেযে বাক্তিকে খাজনা দেয় তাহার 
নাম, ধাম, স্বত্বাদি ৪ সেয়ে ব্াক্তিকে খাজন! 

দেয় তাহারও প্র প্রকার নাম, ধাম ইত্যাদি, € 

ক্রমশঃ এই গুকারে মূল জমিদার (অর্থাৎ ধিনি কালেক্টরীতে রাজস্ব 
দাখিল করিয্না থাকেন) পর্যাস্ত সমস্ত মধাবত্তী স্বন্াধিকারী ও ভৃম্যধি- 
কারিগণের, নাম, স্বত্ব ইত্যাদি একভন আমীন বিবুতরূপে সরেকমীনে 
গিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ইভাকে “খানাপূরী (খানা-ঘর 00107) 9 
পুরী-পূরণ ) বলে। অর্থাৎ স্বত্ব লিখনের বহির ঘর পুরণ বলে। 
কোনও জমির দখল লইয়া বিবাদ থাকিলে আমীন তাহা বিনা! খরচায় 
055 কাগজে (1)131১966 11514) মঠ লয়েন,- পরে 


শা শা 


খানাপুরী । 


রস পুরববঙ্গের ১৯০৮১ আইন ও পল্চিম বঙ্গের ১৯০৭১ আইন দ্বারা উভয় 
প্রদেশের কাষ্য প্রণালী ধে যে স্থানে ভিন্নরূপ তাহা যথ! স্থানে দেখাইয়া দেওয়া 
হইবে আঙ্গুল, সম্বলপুর. সাঁওতাল পরগণ', দাকিলিং, চট্টগ্রাম, পার্বত্য প্রদেশ 
আসাঙ্জ উপত্যকা ও গোয়ালপাড়ায় ভিন্ন ভিগ্ন আইন প্রচলিত আছে। কিন্তু সাও- 
ভাল পরগণায় সেটলমেন্টের কার্য প্রণালী কতকটা পশ্চিমবঙ্গের স্যায়। ছোউ- 
নাগপুরের জন্ত ১৯৮৬ আইন স্বায়া বিশেষ নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। মুখ ও 
ভূমিজ্দিগের খু'ট কাটী তিন অস্যান্থ বিষয়ে ইহ। পশ্চিমবঙ্গের আইনের ভায়। 


প্রথম অধ্যায় ৩. 


একজন কাননগ্ বা হাকিম (এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেটলমেণ্ট অফিসার) তদন্ত 
করিয়া প সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করেন । 
খানাপুরী হইয়া গেলে পর একজন কাননগু মাঠে গিয়া নক্মা 
ও আমীনের লিখিত অন্তাগ্ত কাগজাদি প্রজা ও ভূমাধিকারীদের সম্মুখে 
মিল করেন এবং ত্বাহাদিগকে হৃত্ব লিখনে 
যাহা লেখা হয় তাহা বুঝাইয়া দেন। ইহাকে 
“মাঠ বুঝারত” বলে। এই সময় “কান ভুল পাইলে কাননগু তাভা 
সংশোধন করেন । দখল সম্বন্বীয় বিবাদগুলিও তিনি নিষ্পত্তি করেন । 
ইহার পর একজন হাকিমের (১৯১০) 3০00051050 00061এর) 
সম্মথে আমীনের লিখিত সমস্ত বিবরণ পুনরায় প্রতোক প্রজা ও 
কুমধ্যধিকারীকে পড়িয়া শুনান হয়। কোন 
তুল পাওয়া গেলে এ হাকিম তাহা সংশোধন 
করেন ও কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে তিনি “বিবাদী ফশ্ম” তাহা 
লিখিয়া লয়েন ও তদন্ত করিয়া তাহার নিষ্পত্তি করেন। খানাপুরীর 
হাকিম বা বুঝারত কানন গু পৃর্কব কোন বিবাদের বিচার করিয়া থাকিলে 
তজদিকের হকিম তাহারও ছানি করিয়া থাকেন । ইহাতে কোন দরখাস্ত 
দিতে হয় নাৰাকোট ফি লাগেনা । কে কি শ্বত্ববিশিষ্ঠ প্রজ্ঞা এবং 
কাহাকে কত খাজনা দিতে হয় তাহাও তিনি এই সময় নিষ্পত্তি করেন। 
এইরূপে সমস্ত কাগজ ঠিক হইলে তজদিকের হাকিম উহাতে আপন নাম 
স্বাক্গর করেন। ইহাঁকেই তজদিক বা 75121101) বলে। 
তজদিক শেষ হইয়া গেলে পর একজন কাননগু প্রত্যেক গ্রামে 
পাওুজিপি প্রচার গ্রামে এ সমস্ত কাগজ প্রচার করেন। 
173 08010081107 ইহাকে প্রথম প্রচার বা পাঙুলিপি প্রচার 
বলে (701500 099115506102 01 ্‌ ও 


বুঝারত। 


এাটেষ্টেসন ব। ভজদিক! 


৪ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্যযবিধি 


পাঞুলিপি প্রচারের তারিখ হইতে এক মাস কাল পর্যাস্ত তজদিকের 
হাকিমের অফিসে বা ক্যাম্পে সমস্ত কাগজাদি সাধারণের জ্ঞাপনার্থ 
* খোলা থাকে ও যাহা কিছু লেখা হইয়াছে 
১৩ ক ধাবার আগন্তি। তাহা আগত বাক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিবার 
জন্ত একজন আমলা নিযুক্ত থাকেন। ধাহার 
আবম্তক হয় তিনি গিয়া আপনার জমি জমা সম্বন্ধে কি প্রকারে কি 
লেখা হইয়াছে জানিয়া আমিতে পারেন। ইহার জন্ত কোন খরচ বা 
দরখাস্ত করিতে হয় না। এই সময়ের মধ্যে কাহারও কোন বিষয় 
'মাপত্তি থাকিলে তিনি আট আনা কোট ফি দিয়া “১০৩ ক” ধারা 
অনুসারে (ছোট নাগপুর ৮৩ ধারা) দরখাস্ত দ্বারা আপত্তি দাখিল 
করিতে পারেন। এই আপন্তিকে সাধারণতঃ মাত্র *৩ ধারা” বলে। 
ইহার পর অপর একজন হাকিম আবগ্কীয় পক্ষগণকে মমন করিয়া ও 
প্রমাণাণ্দ দেখিয়া এই সকল আপনির নিষ্পভ্তি করেন। গ্াহার 
নিষ্পন্তি অভসারে কাগজাদি সংশোধিত ভয়। 


এইরূপে সমস্ত কাগজ সংশোধিত হইয়া ঠিক হইলে পর উহ! 


জা ছি স্বত্বলিপি সাধারণের জ্ঞাপনার্থ কোন 
(চির] 0০01765000 নিপ্দিই স্থানে এক মাস কাল যাবত খোলা 

ও তাহার মুল্য। থাকে। ইহাকেই “চুড়ান্ত প্রচার” (19172) 
0০911096107 ) কহে । এই সময় যাহার আবশ্তক হয় তিনি আপন 
জমি জমা সম্বন্ধে চুড়ান্ত কাগজে যাহা লেখা হইয়াছে জানিয়! আসিতে 
পারেন। “চূড়ান্ত প্রচার” হইয়া গেলেই প্রন্কৃত পক্ষে “ম্বত্ব লিখনের" 
কাধ্য শেষ হয» ও ইহাতে যাহা কিছু লিখিত থাকে সমন্তই তখন 
খআইনতঃ ঠিক বলিয়া আদালতে গৃহীত হয়। যদি কেহ কোন 


প্রথম অধ্যায় € 


'মোকদামায় ভবিষ্কাতে বলিতে চান বে সেটেলনেপ্টের কাগজে বাহা 
'লেখা হইয়াছে তাহা ভুল, তাহা হইলে এ ভুল প্রমাণ করিবার ভার 
ভাহারই উপর পড়িবে ।« জমী জমা সম্বন্ধে কোন দলিল রেজেষ্ট্ী 
করিতে ভইলে সেটেলমেণ্টের জরিপের প্দাগ নম্বর?” না দিলে উহা 
রেজেস্তী হইবে না। রাজ! প্রজা সম্বন্ধীয় বা বাকী খাজনার জন্য কোন 
মোকন্দমা হইলে সেটেলমেন্টের কাগজের নকল না দিলে অথবা নকল 
আনিবার ফিম্‌ দাখিল না করিলে আদালতে এঁ আর্জি গৃহীত হইবে 
না। চুড়ান্তরূপে প্রচারিত কাগজ ও নক্সা যে কোন পক্ষের মধোই 
হউক না কেন, আদালতে আইনতঃ প্রমাণ স্বরূপ বাবহার হইতে পারে। 
বাটণ্য়ারার মোকদ্দমা এই কাগজ দৃষ্টে অতি সহজে ও অল্প বায়ে সম্পন্ন 
হইয়! থাকে । ল্যাণ্ড একুইজিসন ও রোডসেল রিভ্যালুয়েদনও এই 
কাগজ দ্বানা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। 


চূড়ান্ত প্রচারের পর সেটেলমেণ্টের কাগজে লিখিত কোন বিষয়ে 

| পু নর 6 রী 

১০৬ ধারার মৌকদ্ম। . কাহারও আপন্তি থাকিলে তিনি চুড়ান্ত প্রচা 
( ছোট নাগপুর রের তারিখ হইতে তিন মাস কাল মধ্যে 
৮৭ ও ২৫২ ধারা)। সেটেলমেন্ট আদালতে ১০৬ ধারা অনুসারে 
মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন। ইহার বিচার ঠিক দেওয়ানী 





* দ্োটনাগপুরের আইনের (২৫৬ ধারা) ২৫৪ ধারানুসারে মোকদ্দমা না হইলে 
চূড়ান্ত প্রচারের পর শ্বত্ব লিখনের ক।গজে মুণ্ডাবী খুটকাটি সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হয় 
তাহা একেবারে চূড়ান্ত প্রমাণ (0০20155৬৩ 0:০০) বলিয়া গণ্য হয়। 

1 প্রকৃতপক্ষে যে তারিখে মেটেলমেন্ট অফিসার “চুড়ান্ত প্রচার হইয়াছে” এইরূপ 
-সার্টফেকেট দম্তখৎ করেন সেই তারিখ হইতে ১*৬ ধারার মৌকদম! দাখিলের ও মস 
, প ১০৪৫ ধারার ২ মাস গণনা করিতে হয়। যখন সেটেলমেণ্টের খরচ জ্ধাদায় কাষ্য 
৬. 


৬ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


আদালতের বিচারের ন্যায় দেওয়ানী কার্যয-বিধি অনুসারে হইয্া থাকে 
ও ইহার আপীল প্রথম জেলার জঙ্গ সাহেবের (51১৩০%5] 0085 ) 
নিকট ও পরে হাইকোর্টে হইতে পারে। ছোট নাগপুরে এই আপীল. 
জুঁডিসিয়ল কমিসনর অর্থাৎ জেলার জজ সাহেবের নিকট দাখিল করিতে 
হব়। ১৯৬ ধারার মোকদামার বিচারে যে ডিক্রী হয় তাহা দেওয়ানী 
আদালতের ডিক্রী শ্বব্বপ উভয় পক্ষকে বাধ্য করে। কোন কোন অবস্থায় 
এই সকল মোকদ্দম! দেওয়ানী আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করা 
হইয়া থাকে । টু 
চূড়ান্ত প্রচারের তারিখ হইতে ছুই মাস কাল মধ্যে প্রজা বা 
ভূমাধিকারী, প্রজার থাজনা কন বা বেশা করিয়া স্তাযা ও উপযুক্ত 
খাজনা ধধ্যের জন্ত ১০৫ ধারা অনুসারে 
১০৫ ধারার মোকদ্দমা।  € ছোট নাগপুর ৮১ ধার1) সেটলমেণ্ট আদা- 
লতে দরখাস্ত করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিতে 
পারেন। এই মোকদ্দমার বিচার ঠিক ১*৩ ধারার স্তায় দেওয়ানী 
কার্াবিধি অনুসারে হইয়া থাকে। বিচারের সময় বদি দখল বা স্বত্ব 
লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে “১০৫ ক” ধার! অন্থসারে 
(ছোট নাগপুর ৮৭ ধারা) “হন” হইয়া উহার বিচার হইবে। এ 
বিচারের ডিক্রী দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর স্তায় পক্ষগণকে বাধ্য 
করে। ইহার আদীলও ১০৬ ধারার স্টায় জজ সাহেবের নিকট ও পরে 
হাইকোটে হইয়া থাকে । ছোট নাগপুরে প্রথম আপীল উপরন্থ 
সেটেলমেণ্ট অকফিসরের নিকট ও দ্বিত্তীর আপীল জুডিসিয়ল কমিসনরের. 
নিকট করিতে হইবে। 


৯৮ পপপাপদ সপ শী সপাশপী পাপা পাপা পাশা শপা 


আরগ্ত হয় এবং পক্ষগণকে খতিয়ান ও নক্সার নকল বিতরণ করা হয়, সেই সময় 
এড়ান্ত প্রচারের সাটিফিকেট দস্তখত করা হয়। 





সা পপ পিপি পারি এ. ০৩ 


প্রথম অধ্যায় ্ 


পশ্চিম বঙ্গে ও ছোট নাগপুরে চূড়ান্ত প্রচারের পূর্বেও জমিদারী 
মহালে প্রজার খাজন! কম বা বেশী করিয়। হ্তাষ খাজন! ধাধ্য করা যাইতে 
পারে। পশ্চিম বঙ্গে ষদি প্রজা ও ভৃম্যধিকারী 
চূড়ান্ত প্রচারের পুর্ব ১৫. ১০৫ ধারার মোৰকদমার খরচ ও হয়রানি 
ধারা না করিয়। ন্তায্য 
খাজনা ধায্য করণ। এড়াইবার জন্ত তজদ্িক বা ১*৩ ধারার সময়ই 
উভয়ে আপোসে সোলেনাম। দ্বার স্যাষ্য খাজন। 
ধাধ্য করিয়া লইতে চা*ন, তাহা হইলে রাজন্ব কম্মচারী ১*৯গ ধারানু- 
সারে তখনই সোলেনাম। অনুযায়ী থাঞ্জনা কম বা বেণী করিতে পারেন। 
চূড়ান্ত প্রচারের পর হইলে ১*৫ ধারার মোকদামার সঙ্গে সোলেনামা 
দাখিল করিতে হয়, তখন আর “১০৯ গ” ধারা চলে না। ছোটনাগ- 
পুরে তজদিক বা ৮৩ ধারার সময় প্রজ! এবং ভূম্যধিকারী একত্রে প্রার্থনা 
করিলে অথবা রাজস্ব কর্মচারী সঙ্গত মনে করিলে, চূড়ান্ত প্রচারের 
পুর্বেই স্তায্য খাজনা ধাধ্য করা যাইতে পারে। পূর্ববঙ্গের আইনে 
এইরূপ কোন ধারা বিধিবদ্ধ হয় নাই। অতএব সেখানে চুড়ান্ত প্রচারের 
পৃণ্বে জমিদারী মহালে বর্তমান খাজন! পরিবর্তন করিয্পা স্তাষ্য থাজন। 
ধাধ্য করা যাইতে পারে না। 
সরকারী খাস মহালে বা যে স্থানে সরকারী রাজন্ব ধার্ধ্য করা হইবে 
সেই সকল স্থানে, উভয় বজেই চূড়ান্ত প্রচারের পূর্বে সকল এজা ও 
ভূম্যধিকারীর খাজন! আইন অনুসারে কম বা 


রঃ উর ৰ বুদ্ধি করিয়া স্তাযা থাজন। ধার্ধয করিয়। লইতে 
যেস্কুনে নর ল্াজন্ব 
টান হয়) অর্থাৎ জমিদারী মহালে যেমন চূড়ান্ত 


প্রচারের পর ১০৫ ধারার মোকদ্দমার ছার। 
খান! পরিরর্তন করিতে হম্ব, থান মহালে ১*৪.ধারান্ুসারে থাজন। 
পরিবর্তন করিয়া নুতন জমাবন্দী স্বত্ব লিখনের সামিল হইলে পর চূড়ান্ত 


৮ সার্ভে ও সেটেলমেপ্টের কাধ্যকিধি' 


প্রচার করিতে হয়। ছোটনা'গপুর প্রজান্বত্ব মাইনে খাস মহালের জন্ত 
বিশেষ কোন বিভিন্ন নিয়মের আবশ্যক হয় নাই, কেন না রাজস্ব কর্মচারী 
সঙ্গত মনে করিলে চূড়ান্ত প্রচারের পূর্বে বা পরে সুবিধামত এইরূপ 
খাজন। ধার্য করিতে পারেন। (দশম অধায় দেখ )। 

১০৫,” ১০৫ ক” ও ৭১৯৩ ধারার মোকদামার হুকুমের বিরুদ্ধে 
কোন আপীল না হইয়া থাকিলেও, কোন পক্ষ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
সেটলমেণ্ট আদালতে ১*৮ ধারা অনুসারে 
রিভিসন্‌ বা ছানির দরখাস্ত করিতে পারেন। 
যে হুকুমের ছানির আবশ্তক তাহার তারিখ 
হইতে ১ এক বতসর কাল মূধো এই দরথাস্ত করিতে ভয়। উভয় 
পক্ষকে সমন করিয়া এই ছানির বিচার হয় ও ইনার আপীল জজ 
লাহেবের নিকট ও পরে হাইকোটে হইতে পারে। ছোটনাগপুর 
আইনের ৮৯ ধারায় এইরূপ ছানির ব্যবস্থা আছে, এবং ৮৩ ধারার 
আপত্তির বিচারের বিরুদ্ধেও এই ধারামুলারে ছানি হয়; ইহার আপীল 
সেটলমেণ্ট অফিদারের ও কমিশনরের নিকট হইবে। 

চূড়ান্ত প্রচারের পর যদি এমন দেখা যায় যে কোন বিষয়ে বিবাদ 
নাই, মাত্র লিখিবার ভুল হইয়াছে, তাহা হইলে “১৯৮ ক” ধারানুসারে 
চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে 
১ এক বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিলে উহ! 
ংশোধন হইতে পারে। পরে যদি ইহাতে 
কাহারও কোন আপত্তি হয় তবে তিনি জজ সাহেবের নিকট ও হাইকোর্টে 
আপীল করিতে পারেন। ছোটনাগপুরের আইনের ৯* ধারানুগারে 
এই প্রকার সংশোধন হইলে তাহার আর আপীলের কোন ব্যবস্থা 


নাই। 


১*৮ ধারার ছানি 
বিচার। 


“১৭৮ক" ধারা অনসারে 
ভুল সংশোধন 


প্রথম অধ্যায় ৯ 


১০৫।১৯৬।১০৫ক।১৯৮।১০৮ক ধারার মোকন্দমার বিচারের সময় 
চূড়ান্তরূপে প্রচারিত কাগজাদিতে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা ঠিক 
বলিয়া প্রথম ধুরিয়া লওয়া হয়। যিনি উহা 
ভুল বলিতে চাহেন তাহাকে প্রমাণ দ্বার 
তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ 
দেওয়ানী, ফৌজদারী বা অন্ত আদালতের 
কোন মাম্লায় চুড়ান্তরূ"্প প্রচারিত কাগজের যে মূলা, ১,৫১*৫ক। 
১৯৬1১৮।১*৮ক ধারার মোকদামায়ও উহ্ভার সেই মুল্য । ছোটনাগপুরে ও 
এই নিয়ম । 


১০৫।১*৬ ধারার 
মোকদ্দমায় চুড়ান্ত প্রচারিত 
কাগজের মুল্য। 


সার্ভে ৪ সেটেলমেণ্টের এই বুভৎ ব্যাপারে বহু লোক নিযুক্ত হয় ও 
বহু অর্থ বায় হয়। এই খরচ হইতে কোট ফি ইত্যাদিষিত যত টাকা 
আদার হয়, তাহা বাদ দিয়া বাকী টাকার ৮* 
বার আনা অংশ প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে 
স্বত্বান্থদারে বণ্টন করিয়া তাহাদের নিকট 
হহতে আদামস করা হয় (১১৪ ধারা ), এবং 
বাকী ।* চারি আনা অংশ সরকার বাহাদুর বহন করেন। যদ্দি জমিদার 
ও প্রজাগণ সরকারী কর্মচারীদের সহযোগে কার্ধা করেন, তাহ। হইলে 
এই বার বিঘ! প্রতি ৬ তিন আনা বা।* আনার বেশী পড়ে না, কিন্তু 
তাহারা এ বিষয় অমনোযোগী ব! বিরোধভাবাপন্ন হইলে বেশী সময় ও 
বায় আবশ্যক হয় ও প্রতি বিঘায় ১২ এক টাকা বা ২২ ছুই টাক। পথ্যস্ত 
খরচ হইতে পারে। 


সেটলমেন্টের খরচ 
সাধারণ চোকের বহন 
করিতে হয়। 


সমন্ত কার্ধা শেষ হইয়া গেলে, প্রত্যেক প্রজা ও ভূম্যধিকারীকে 


১৩ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কাধ্যবিধি 


তাহার জমিজমা সম্বন্ধে যাহা! কিছু লিখিত হইয়াছে তাহার জাবেদা 
নকল * বিনা খরচে দেওয়া হইয়া থাকে । 
কোন কোন গ্ানে একথণ্ড নক্সাও বিনা খরচে 
দেওয়া হয় ও কোন কোন স্থানে এ নক্সার 
জন্ত সামান্ত মূলা (1* চারি আনা) দিতে হয়। এই জাবেদা নকল 
আদালতে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে, উহার জন্ত আসল কাগজ তল্গব 
করিতে হয় না। আসল কাগজ কালেক্টুরীর মহাফেজখানায় জমা থাকে। 
কাহারও আবশ্বক হইলে সাধারণ নিয়মানুপারে দরধাস্ত করিয়া ও ফোলিও 
(5০119) দিয়া এ স্থান হইতে জাবেদ নকল আনাইতে পারেন। + 
সার্ডে ও সেটেলমেন্ট সম্বন্ধে ছোটলাট বাহারের অনুঙ্ঞ! প্রচারের 
বিহার বা তারিখ হইতে চূড়ান্ত প্রচারের ৩ তিন মাস 
কোন কোন্‌ বিষয়ে দেওয়ানী কাল পর্শীস্ত, খাজন! পরিবর্তন বা কোন্‌ 
294 শ্রেণীর প্রজা তাহা নিদ্ধীরণের জন্ত দেওয়ানী 
"আদালতে কোন মোকদ্দমা চলিতে পারে না (১১১ ধারা )। 
উপরে সমগ্র জেলার সার্ভে ও সেটেলমেন্ট হইলে যে প্রণালীতে কার্া 
হয় তাহাই লিখিত হইয়াছে । কোনও মহাল বিশেষ বা মৌজা বিশেষ 
বা মৌঞ্জার অংশবিশেষের লার্ভে ও সেটলমেপ্ট 
হইলেও এ নিয়ম প্রযোদ্া, কেবল যে সকল 
কাগজাদি গ্রস্ত হয় তাহা মাত্র ওঁ সকল 
মহাল বা মৌজার জন্ত । এ সকল মহাল বা! মৌজার সীমানা নির্ধারণের 


পি এপ -আ। 


স্বত্ব লিখনের নকল 
সকলে পাইবেন । 


ক্ষ্র £সটিলমেপ্ট 


৮০0৮ 3600191706176, 











পি পিজা শপ পশলা ১০০ পা ০ আস পা পপ শস 


* অনেক সেটলমেন্টে স্বত্বলিপি ছাঁপান হয় এবং এই সকল নকলও ছাপাইয়! 
বিতরণ করা হয়| 

1 যেস্থানে শ্বত্বলিপি ছাপান হয়, সেই সকল স্থানে ছাপান নকল অল্প মুল্য 
বিক্রীত হয়, এবং কোনও সমগ্র মৌজা বা মৌজার অংশের নকলের উপর মাত্র &* 
জাবেদ! (০618530197) ফি লাগে। 





প্রথম অধ্যায় ১১ 


সময় পার্শ্ববর্তী ভূম্যধিকারীর সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্ত 
গ্রায়ই দেখা যায় যে, এইরূপ সেটলমেণ্টের সময় পার্বর্তী জমিদার ও 
প্রজাগণ ইহার কোন সন্ধান রাখাই আবশ্তঠক মনে করেন না। তাহার] 
মনে করেন যে. ইহাতে ত আমরা কোন পক্ষ নহি, যাহ! হয় হইয়া 
যাউক, আমরা হাজির থাকিব না। এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রম। ক্ষুদ্র 
সেটেলমেপ্টই হউক, কোন ব্যক্তির দরখান্তের পরেই হউক বা সরকার 
বাহাদুর আপন! হইতে সেটলমেণ্ট আরস্ত করুন, ইহাতে কোন পক্ষাপক্ষ 
নাই। সকলের পক্ষেই সেটলমেণ্টের কাগজের মূল্য একই প্রকার। 
আমি পক্ষ ছিলাম না, এরূপ কথায় কোন ফল নাই। এইজন্য ক্ষুদ্র 
সেটেলমেণ্টের সময় পার্শ্ববর্তী জমিদার ও ভূম্যধিকারীদের উপর সাধারণ 
ভাবে ঢোল সহরৎ দ্বারা নোটাস দেওয়া হইয়া থাকে । অনেক সময় 
দেখা গিয়াছে যে পার্শব্তী ভূম্যধিকারীর অসতর্কতাবশতঃ এই প্রকাৰে 
তাহার জমি সেটলমেণ্টের মহালতুক্ত হইয়া গিয়াছে । এই জমি উদ্ধার 
করিতে শেষে বিশেষ চেষ্টা ও ব্যয় করিয়াও কোন ফল হয় নাই। 
পার্্ববন্থী জমিদারদিগের সতর্ক থাক! উচিত যেন তাহাদের মহালের কোন 
জমি বাহির হইয়া না যায়। 

যখন সমগ্র জেলায় সার্ভে ও সেটেলমেণ্টর কাধ্য আরস্ত হয় তখন বনু 
সংখ্যক আমীন, মুহুরী, আমলা ইত্যাদি লোক নিযুক্ত হয়। তাহাদের 
কার্যের তত্বাবধানের জন্ত একজন সিভিলিয়ন 
সাহেব সেটেলমেণ্ট অফিলার নিযুক্ত হন। 
তাহার অধীনে ২৫৩০ জন সহকারী বা এসিষ্টাপ্ট সেটলমেন্ট অফিসার 
(48551578106 96006177570 0027) নিযুক্ত হছন। সাধারণতঃ 
৪০1৫*টী মৌজা লইয়! আন্দাজ ৭০1৮* বর্গ মাইল স্থানের ভার এক এক 
জন এসিষ্টাণ্ট সেটলমেপ্ট অফিসারকে দেওয়া হয়। বেমন চৌকিদারী 


কাষোর তত্বাবধান। 


১২ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্যযবিধি 


পঞ্চায়েতের এলেকাকে ইউনিয়ন বলে, সেইরূপ এক একজন এসিষ্টাণ্ট 
সেটলমেন্ট অফিসারের এলেকাকে সার্কেল (01:01) বলে । এপিষ্টাপ্ট 
সেটলমেন্ট অফিসারকে আপনার এলেকার মধ্যে তাবু করিয়া থাকিতে 
হয় ও তাহার আফিসও তীহার সঙ্গে থাকে । এসিষ্টাপ্ট সেটেলমেন্ট 
অফিসারগণ কেহ বা ডেপুটী কলেক্টর, কেহ বা সব ডেপুটা, কেহ বা 
মুন্সেফ হইতে নিযুক্ত হন। 
ভরিপ খানাপুরী ও বুঝারতের সময় প্রভোক এসিষ্টান্ট সেটেলমেন্ট 
অফিসারের অধীনে ৬।৭ জন করিয়া কাননগু থাকেন। প্রত্যেক কাননগুর 
'এলেকা” বা “হল্কা” ১০১২ বর্গ মাইল 
অর্থাৎ ৮১০্টী মৌভা1 ইভারা আমীনদের 
কার্পা বিশেষরূপে দেখেন, “মাঠ বুঝারত”৮ করেন এবং খানাপুরী ও 
বুঝারতের সময় সাধারণ বিবাদ নিষ্পত্তি করেন। জটিল বিবাদ গুলিব 
বিচার এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিনার (খানাপুরী হাকিম) নিজে দেখেন। 
তক্তদ্িকের সনয় সাধারণতঃ অপর একজন হাকিম এঁ এলেকার কার্ধ। 


কানন 9। 


করেন 9 ১০৩ ধারার সময় অন্ধ একজন হাকিম বিচার করেন। অতএব 
চুডান্ প্রচারের পৃ প্রতোক বিবাপীয় বিষয় তিনবার করিয়া তিন জন 
ভিন্ন ভিন্ন হাকিম ছ্বার! তদন্ত করা হয়। ১৯৫১০৬ ধারার মোকদ্দম19 
(ছোটনাগপুর ৮৬।৮৭।২৫২ ধারা) সাধারণতঃ অপর একজন হাকিম 
দ্বারা বিচার হয়। তবে ক্ষুদ্র সেটেলমেন্টে এত গুলি কর্মচারী কার্ধ্য 
করেন না, একজন কর্মচারীকে খানাপুরী, তজদিক ও ১*৩ ধারার 
বিবাদ সমস্তই নিষ্পত্তি করিতে হয়। 

সেটেলমেন্ট 'অফিসরগণ সাধারণতঃ কলেক্টর সাঙ্েবের অধীনে কার্ধা 
করেন না, ভিন্ন ভিন জেলার সেটেলমেন্ট অফিসারদিগের কার্ধ্যার্দি 
তত্বাবধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের রেভিনিউ বিভাগের অধীনে ডাইরেইর 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩, 


অব্‌ ল্যাণ্ড রেকর্ড (10175060706 17870 [ি৪০০£১) সাহেব 
আছেন। তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেটেলমেন্ট সকল জেলার কলেক্টর সাহেবের, 
তত্বাবধানে হইয়। থাকে । 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


৯২ সদ পাটি সপোন পাপ পট হটে বা 4. পপ আর 


জরিপ 


সার্ভে ও সেটলমেন্টের প্রথম কার্য “জরিপ” । জরিপের কার্য 


কয়েকটী স্তরে বিভাগ করা যায় £-- 
জরিপের ৪টা স্তর । 


১। ডিমারকেসন (1)60171086101) বা মৌজার সীমানা 
নিদ্ধারণ। 

২। টরাভার্স (175$০78€ ) বা মৌজার ঘের মাপ। 

৩। বাউগ্ডারি (13091)091% ) বা মৌজার 'আসল সীমানার, 
নক্সা প্রস্তত। 

৪1 কিস্তওয়ার (0508521) বা কিতেওয়ার অর্থাৎ মৌজার 
অন্ততুক্তি সমস্ত ক্ষেত্র, বাগান, পুকুর, বাড়ী রাস্তা! প্রভৃতির নক্সা প্রস্তত ।. 


-১৪ সার্ভে ও সেটেলমেন্টেৰ কার্য্যবিধি 


১1 ভিমারকেসন (1007781081107) £-সার্ডে ও সেটেলমেন্ট 
সম্বন্ধে ছোটলাট বাহাদুরের আদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে 
পর. প্রত্যেক গ্রামে উহা ঢোল সহরৎ দ্বার! 

নি সীমা সাধারণ ভাবে প্রচারিত করা হয়। এই 
অনুন্ঞার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৭৫ সালের ৫ আইন 

€জরিপ আইন) অনুসারেও আদেশ প্রচারিত হইয়া! থাকে ও প্রত্যেক 
মৌজার জমিদার ৭ তভৃমাধিকারীদিগকে নিজ নিজ মৌক্তার সীমান৷ 
নির্দেশ করিয়। দিবার জন্ত সাধারণ ভাবে (অর্থাৎ বাক্তি বিশেষের উপবর 
'নোটীস না দিয়া) আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশ হইলেই তাহাদিগকে 
পিধান প্রধান প্রজ্জা ৪ মগুলগণের সাহায্য 

৫ ঠা মৌজার প্রতোক ত্রিসীমানায় (অর্থাৎ যে 
“থাকৃ”। স্থানে তিন মৌক্জার সীমানা মিলিয়াছে) ২ বা 

২* হাত উচ্চ মাটার স্থপ ব টিপি প্রস্তত 

করিতে হইবে, ও মৌজার সীমানার অন্যান প্রতোক কোণ ও বক্রস্থানে 
'অপেক্ষাকত ছোট ছোট মাটার টিপি বা যোট! বাশের বা কাঠের 
খুটা স্থাপন করিতে হইবে । তারা বাক্তি বিশেষের উপর নোটাসের 
জন্য অপেক্ষা করিবেন না। ইহার পর সরকারী জরিপ কম্মচারী জরিপ 
আরম্ভ করিবার গ্রন্থ গ্রামে আইসেন। যদ্দি তাহার আসিবার পূর্বেই 
সমস্ত সীমানা মাটার স্তপ বা খুটা দ্বারা নির্দেশ করা না হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে গ্রামে আসিয়া বাধ্য হইয়! কিছুদিন বেকার বসিয়া থাকিতে 
হইবে। তখন বদি তীষ্ভাকে প্রতোক বাক্তির উপর সার্ভে আইনের 
৭ ধারা অনুসারে ১৫ দিবসের সময় দিয়া বিশেষ নোটাস দিতে হয় ও 
তাঙাতেও কোন ফল না হইলে এ আইনের ৫১ ধারাস্ুসারে দৈনিক 
জরিমানার জন্ত এসিষ্টাপ্ট নুপারিন্টেগুণ্টের নিকট রিপোর্ট করিতে 


দ্বিতীয় অধায় ১৫ 


হয়, তাহা হইলে এই প্রকারে বুথা আড়ম্বরেই ১/০ মাস ২ মাস কাটিয় 
যাইবে ও এত গুলি কন্মচারীকে এই সময়ের জন্য অনর্থক মাহিয়ান! 
দিতে হইবে। এই খরচ পরিশেষে সেই জমিদার ও প্রজাদিগকেই 
বহন করিতে হইবে। সীমানা নির্দেশের কার্যে সহায়তার জন্য গ্রামের 
চৌকীদার ও দফাদারদিগের উপরগ আদেশ প্রচারিত হইয়া থাকে। 


এই সময় পার্খবব৪ণ মৌজার সঙ্গে সীমানা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত 
হইতে পারে। অর্থাৎ এক মৌজার জমীদার যে ভাবে আপন মৌজার 
রর সীমানা দাবি করিয়া মাটির টিপি স্থাপন 
হি করিবেন, অপর মৌজার জমিদার তাহা স্বীকার 
ন। করিয়! অপর সীমানা দাবী করিতে পারেন 
ও তদনুসারে অপর স্থান দিয় মাটির স্ত্রপ স্থাপন করিতে পারেন। 
এইবূপে বিবাদী স্থানে ছুই শ্রেণী রা সারি মাটির টিপি স্থাপিত হইবে 
ইহা দেখিয়া জরিপ কন্মচারী ও আমীন বুঝিতে পারিবেন যে মধ্যবস্তী 
ভূমিখণ্ড “বিবাদী”। এই বিবাদ পরে খানাপুরী হাকিম সরাসরি তাবে 
নিষ্পন্তি করিবেন ও তাহার নিষ্পাত্ত অনুসারে উপস্থিত নক্সা! প্রস্তত 
হইবে। কিন্তু সীমানা বিবাদের আইনান্যায়ী বিচার তজদ্দিকের সময় 
হয়। কোন পক্ষেরই অপর পক্ষের মাটির টিপি বাখুঁটা নষ্ট করা কর্তব্য 
নহে, তাহাতে বিশেষ কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। (১৯ পৃষ্ঠা দেখ)। 


২। ট্রাভার্স (:[185755) £_-মাটির স্ত্রপ দ্বারা সরেজমীনে 
প্রত্যেক মৌজার দাবী অনুসারে সীমান৷ 
নির্দিষ্ট কর! হইয়া গেলে পর “সারভেম়র”” 
অর্থাৎ “জরিপ কন্মচারী* থিওডোলাইট 
10)6০০118৩ নামক বস্ত্র দ্বারা হুল্সরূপে মৌজার ঘের মাপ আরম 


টাভাস (71555156) 
বা থের মাপ। 


১৬ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি' 


করেন।* অর্থাৎ প্রকৃত পীমানা না মাপিয়! যত দূর সম্ভব প্রকৃত 
সীমানার নিকট দিয়া কাল্পনিক লাইন মাত্র লইয়া মৌজার এক মোটামুটী 
ঘের নক্সা! বা “কাটাম” প্রস্তুত করেন। এইরূপ না করিয়া লইলে সমস্ত 
মৌজার মিল করিয়া সমগ্র জেলার ম্যাপ ঠিক মত প্রস্তুত হইতে পারে না 
ও মৌজার ভিতরকার বিবরণও সঠিক মত অগ্ষিত হইতে পারে না। 
জরিপের সুবিধার জন্য ট্রাভার্স করিতে হয়, উহা দ্বারা আসল সীমান' 
দেখান হয় না। কিন্তু এই ট্যাভার্সের উপর সমস্ত জরিপ নির্ভর করে। 
টাভান ভুল হইলে মৌভার নক্মাই ভুল হইবে। এইজন্ত বিশেষ অভিজ্ঞ 
লোক ছারা ৪ থিওডোলাইট যন্ত্র দ্বারা ট্রাভার্স করা হয়। ক্ষুদ্র 
সেটলমেণ্টে” অনেক সমর শুধু “প্লেনটেবল” দ্বারা ট্াভার্প হইয়া থাকে, 
কিন্তু একপ স্থলে টাভার্স ঠিক হইয়াছে কি না, বিশেষ করিয়া দেখিয়া 
লওরা আবশ্তক। টাভাসে কোন ভুল নাহ বুঝা গেলে পর অন্ত মাপ 
আরস্ত করা উচিত। 
টাণাভাস+সার্ডের সময় জমিদার ও প্রক্তাগণকে মৌজার ত্রিসীমানা- 
স্থান দেখাইয়া দেওয়া ও জরিপের লাইনের উপর কোন জঙ্গল বা' 
আগাছা পড়িলে তাঙ্াা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া 
8১ নে কর্তবা। যদি তীশ্ারা “সারভেয়রের” কথান্থু- 
সারে এরূপ না করেন, ভাতা হইলে তাহাদের 
উপর সার্ভে মাইনের ৭ ও ৯ ধারা অনুদারে বশেম নোটাস হইয়া ৫১ 











০ শি পা পপি ০ পা 


* কোন কোন স্থানে ট্াভাসের সঙ্গে মৌজার সীমানার কোন সম্বন্ধ নাই। 
দাবা পেলিবার ঘরের মত সমস্ত জেলাটীকে সরলরেপ। দ্বার ১ মাইল বা ২ মাহল 
বাছ বিশিষ্ট চতুক্ষোপে বিভক্ত করা হয়। পরে এই কাগামের উপর “ডিমারকেসন” 
অনুসারে মৌজার সীমানা দেখান হয়। এই প্রণালীকে 5০776 15255 বা 
শ্বর্গদাগী” বলে। এই প্রণালীতে ট্ণাভাসে'র নময় “ডিসারকেসনে”র আবগ্াক হয় ন। 





দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭ 


ধারা অনুসারে দৈনিক জরিমানা হইতে পারে ।* কোন মূল্যবান বৃক্ষ 
কাটা গেলে তাহার মুল্য পাইতে পারেন ৪ কোন কুলি মজুর বোগাইয়া 
থাকিলে তাহার ব্যয়ও জমিদার পাইয়া থাকেন। 
ইং ১৮৪৯ হইতে ১৮৭২ সাল মধ্যে সরকার বাহাদুর বঙ্গদেশের প্রায় 
সকল জেলায়ই প্রতোক মৌজার সীমানা রীতিমত জরিপ করাইয়া 
নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এ সময় মৌঙ্জার 
আভাস্তরিক কালেক্টরী মহাল নকলের ও সীমান। 
জরিপ হইয়া গিয়াছে । ইহাকে “রেভিনিউ সাভে” ও “থাকবস্ত সাতে” 
বলে 11 এই রেভিনিউ সারের ম্যাপকে মূল করিরা “ট্যাভার্স সারভেয়র” 
প্রতোক মৌজার নাম ও সীমানা নিদ্ধারণ করিবেন। অনেক সময় 
দেখা যায় যে, লোকে সাধারণতঃ যে স্থানকে যে মৌজা বলিয়া জানে, 
এরূপ দুই, তিন বা ততোধিক মৌজা একত্র করিয়া রেভিনিউ সার্ভের 
গময় “এক মৌজা” নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে । আইনানুসারে য়েভিনিউ 
সাের সময় যে ভূভাগকে এক মৌজা বলিয়া ঠিক করা হইয়াছে এখনও 
'ঠাহীকে এক মৌজা বলা হইবে (৩ ধারার ১*ম প্রকরণ )। ইহার 
অন্যথা বিচিতে: হইলে লগবর্ণমেণ্টের বিশেষ আদেশ আবশ্তক। রেভিনিউ 


মৌজার নাম করণ। 


স্পা শী অন্পা শি শিপ িিিতিশ ০০ পি ও » দত  তি শত পপ তা শন সা পাপা আজি 


এবং একই নক্মার কাগজে ২, ৩ বা ততোধিক মৌজার বা মৌজার অংশের চিত্র 
অঙ্কিত হইবে। মৌজার সীমানা মাত্র মোটা রেখা ছারা দেখান হইবে। 

* এই জরিমান। ফৌজদারী আইন অনুসারে থানার দারোগা দ্বারা আদায় করা 
হইয়া] খাকে। 

1 ছোটনাগপুরের অধিকাংশ স্থানে এইরূপ জরিপ হয় নাই। এইরূপ স্থানে 
দেশাচার অনুসারে এক মৌজা বলিলে যাহা বুঝা ফায় তাহা ঠিক করিয়া লইতে হয়। 
এক জায়গীরের ন্ততূক্ত, এক প্রধানের অধীনস্থ, এক খু'টকাটী পরিবারের এলেকাতুস্ত 
ভূখণ্ডকে এক মৌজা! বলা যায়৷ 





১৮ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


সার্ভের সময় মৌজার সীমানা ঠিক না হইয়া থাকিলে সেটেলমেণ্টের সময় 
উহা ঠিক করিয়া লইতে হয় (১১৫ ক ধার! দেখ)। 
৩। বাউগারি (9901991)) £--ট্রাভার্স হইয়া গেলে উহার 
ছেদন ও লাইনগুলি এক এক থানি নকৃসার কাগজের উপর সবুজ্জ রং 
দিয়া অন্কিত করা হয়। পরে প্র কাগজ লইয়। 
বা না গ্রতোক মৌজায় এক এক জন আমীন 
জরিপ করিবার জন্ত আইসেন। প্রত্যেক 
আমীনের একজন চেনম্যান ও ৩ জন কুলীর আবস্তক হয়। পূর্ব্বেই 
রল। হইয়াছে যে ট্রাভার্সের সময় সীমানার মাপ হয় নাই, মাত্র সীমানার 
নিকট দিয়া] কাল্পনিক রেখা মাপা হইয়াছে । এই রেখা হইতে সীমানার 
প্রতোক কোণ্‌ ও বক্র স্থানের দূরত্ব (06৯৩) মাপিয়া আমীন এখন 
মৌজার প্রকৃত সীমানা নক্পায় অঙ্কিত করিবেন। ইহাকেই বাউগারী 
বা “পীমানার মাপ” বলে। আমীনকে “সীমানা মাপের” ফিল্ডবুক 
(14191 1১901) প্রস্ত ত করিতে হয়।* 
সীমানা মাপের সময় জমিদারের লোক, গ্রামের মণ্ডুলগণ ও যে সকল 
প্রজার জমি সীমানার নিকট দিয়া পড়ে, সেই সকল প্রজাগণ আমীনের 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন ও আমীনকে সীমান। 
৮০ সি সরহদদ দেখাইয়৷ দিবেন। আমীন কোন্‌ দিন 
প্রজার কর্তব্য। কোন্‌ দিকের সীমানা মাপিবেন তাহা বুঝিয়। 
আবশ্তকীয় প্রজাগণ তাহার নিকট উপস্থিত, 
থাকিবেন। এ সকল ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলে আমীনের রিপোর্ট অন্পারে 


পপ পণ সপ সপ পপ আপ শপ পা 





সপ ক 


* 59875 ৪৮০5 বা বর্গ দাগী প্রথা অনুসারে ট্াভার্ন হইলে মৌজার লীমানার 
সাপ কিন্তওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যায়। সীমানার রেখাটী মাত্র মোটা করির়! 
বিশেষরূপে দেখান হয়। 


দ্বিতীর অধ্যায় ১৯. 


প্রথম তলবানা ( অর্থাৎ ॥* আন জরিমানা সহ ) নোটাস জারি হয়, 
তাহাতেও হাজির না হইলে সারে এক্টের ৭ ও ৫১ ধারা অনুসারে. 
দৈনিক ৫০২ টাক! জরিমানা! হইতে পারে। 

যে ষেস্থানে সীমানার বিবাদ থাকে (১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ) লেই সেই 
স্থান মাপিবার সময় আমীন পৃথক “সীমান! বিবাদের” (8০081002179 
01508£6 ) মিছিল ও নকৃসা' প্রস্তত করিবেন । 
এ নকৃসায় উভয় মৌজার মালিকগণ যে সকল 
মাটির টিপি বা খু'টা স্থাপন করিয়াছেন, 
আমীন সেইগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়! দেখাইয়া দিবেন। মধাবর্তী 
বিবাদী ভূমিথ্ডের মধ্যে যত ক্ষেত্র, বাড়ী, রাস্তা, খাল ইত্যাদি 
থাকে তাহাও অঙ্কিত করিবেন। তাহার পর প্রত্যেক মৌজার 
ভূমাধিকারীর কহুত মত প্রত্যেক দাগ জমির দখলিকার প্রজ। ইত্যাদির 
নাম লিখিয়া, যে কয়েকটী বিবাদী মৌজা থাকে সেই কয়েকথানি, 
“চিঠা” প্রস্তত করিবেন। প্রত্যেক বিবাদী মৌজার জমিদারের কম্মচারী 
তখন বিশিষ্টক্ূপে দেখিয়া লইবেন, যে ঠাহার পক্ষে যে চিঠা লেখ! হইয়াছে 
তাহা তাহারই কহত মত হইয়াছে কি না। ঠিক হইয়া থাকিলে 
তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। আমীনকে লীমানা বিবাদের কথা দরখাস্ত 
দ্বার জানাইলেই তিনি এরূপ “সীমানা বিবাদের” মিছিল প্রস্তত করিয়! 
সার্ভে হাফিমের নিকট বিচারের জন্য পাঠাইতে বাধ্য । আমীন, 
নিজের কর্তব্য না করিলে অবিলঘ্ধে কাননগড অথবা খানাপুরী হাকিমের 
নিকট তৎসম্বন্ধে জানান উচিত। আমীন বিবাদী মৌজার জমিদারের, 
কহুত :মত প্রত্যেক দাগ জমির দখলিকার প্রজার নাম ও বিবরণ 
লিখিয্না ভিন্ন ভিন্ন চিঠ প্রস্তুত করিয়া কাননগুর নিকট পাঠাইয় 
দিবেন। খানাপুরী হাকিম সরাপরি মত এই বিবাদের বিষ. দেখিয়।, 


সামান।-বিবাদ 
চ300171091/ 01১0919 


২০ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কাধ্যবিধি 


উপস্থিত কোন্‌ মৌজার সীমানার মধো বিবাদী জমি দেখান হইবে 
তাহা নির্দেশ করিবেন। তদন্ুসারে খানাপুরীর নক্সা ও নথি প্রস্তুত 
হইবে, কিন্কু সীমানা বিবাদের নিষ্পত্তি আইন অনুসারে পরে তজর্দিকের 
হাকিম করিবেন। তাহার বিচারের প্রণালী নিয়ে লেখা গেল, কিন্ত 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বিচার খানাপৃরীর সময় হয় না, পর বৎসর 
তভ্তদিকের সময় হয়। * 
তজদিকের হাকিম (অর্থাৎ এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার) 
সরেজমীনে তদন্ত করিবার ও প্রমাণাদি দেখিবার জন্য দিন ও সময় নির্দিষ্ট 
করিয়া উভয় পক্ষকে নোটাস দ্রিবেন। উভয় 
পনের লোক যথা সময়ে ঠিক বিবাধী স্থানে 
আপন আপন সাক্ষী ও দলিল ইত্যাদি সহ 
উপস্থিত থাকিবেন। হাকিন তদন্ত করিয়া বিবাদী জমি কোন্‌ পক্ষের 
দখলে তাহা নিদ্ধারণ করিবেন ও তদনুলারে আপন রায় প্রকাশ 
করিবেন । হাকিম বর্তমান দখল অনুসারে বিচার করিতে বাধা, স্বত্বসম্ঘদ্ধে 
কোন বিচার করিতে পারেন না। রেভিনিউ সারে অনুসারে যে স্থান 
দিয়া সীমানা যায়, তাহা দখলের এক অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করিতে 
পারেন । যদি রেভিনিউ সার্ভে হইতে বর্ধমান দথল বিভিন্ন প্রকারের হয়, 
তাহা হইলে বর্তমান দখল অনুসারেই মৌজার সীমানা নির্দিষ্ট হইবে 
ও রেভিনিউ সার্ভের লাইন 1 নল্লার দেখাইয়! দেওয়া হইবে মাত্র । 


সীহান। বিবাদের 
বিচার। 


শিলা পপ সপ 


* পশ্চিম বঙ্গে এখনও স্থানে স্থানে খানাপুরীর সময়ই--“লীমানা বিবাদ” আইন 
মত বিচার কর! হয়।, 

1 পরিশিষ্টে প্রজান্ব্ব আইনের ১১৫ ক ধারা দেখা ইহাতেও ১৮৭৫ সালের 
সার্ভে আইন মানিয়! অর্থাৎ দখল মানিয়া মৌজার সীমানা নির্দেশের কথার 
উল্লেখ আছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ২১ 


কাহারও স্বত্ব লইম্না আপত্তি থাকিলে তিনি দেণয়ানী আদালতে 
স্বত্ব সাবান্তের নালিন করিতে পারেন। অনেকে মনে করেন যে 
সেটলমেন্ট অফিসার তীহাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া বেদখলী জমীতে দখল 
দিবেন। এরপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ হুল। তবে ঘদি এমন হয় যে, অল্প দিন 
সাত্র (১1৩ বৎসর ) কোন এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলপূর্ববক বেদখল 
করিয়াছেন, তাহা হইলে সেটলমেন্ট অফিলাব এরূপ বেদখল উপেক্ষা 
কবিয়। মৌজার সীমানা নির্দেশ কবিতে পারেন । কিন্তু তাহা করিলেও 
তিনি দখলকারের নাম লিখিতে বাধা । কি প্রকারে দখল তাহা তিনি 
মন্তবো প্রকাশ করিতে পারেন। মৌজার মৌজায় সীনানার বিবাদ 
সাধাবণতঃ চর জমিতে বা পতিত বা জঙ্গলমন্তু স্কানেই হইয়া থাকে । 
এই সকল স্থানে কোনও পক্ষের দখলের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়! 
যায় না 9 ার্ষেমুক স্বন্ব হইতে দথল পাবাপ্ত করিতে হয় ও তিনি 
সাধারণতঃ রেঠিনিউ সার্ডে অনুলারেই মৌজার সীমানা নিদ্দেশ করেন। 
সীমানার উপর নদী বা বিল থাকিলে৪ প্রায় রেভিনিউ সার্ভে অনুসারে 
সমান নিদেশ করিতে হয়। 


সামানা বিবাদের বিচারের সময় তজদ্দিকের হাকিমের বিস্ৃত ভাবে 
কোন এজাহার ইত্তা(দি লিপিবন্ধ করিবার মাবগ্তক নাই! উভয় পক্ষের 
মানিত সাক্ষী বাতীত তিনি ইচ্ছাপুর্বক প্রকৃত 
অবস্থ। জানিবার জন্য অন্য প্রকার তদন্ত 
করিতে পারেন « প্রায়ই করিয়া! থাকেন। যে সমস্ত প্রমাণাদির বলে 
তিনি সীমান! নিদ্ধারণ করেন, তাহার বিবরণ আপন রায়ে পিখিবেন। 
তজপ্িকের হাকিমের বিচারের বিরুদ্ধে সেটলমেণ্ট অফিসারের নিকট 


আনীল হইতে পারে। সেটলমেণ্ট অফিপারের রায়ের বিরুদ্ধে কমিশনর 
১৬. 


বিচারের প্রণালী । 


২২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কাধ্যবিধি 


সাহেবের নিকট ও পরে বোর্ড অব রেভিনিউতে আপীল হইতে পারে। 

বা শতোক আপীলের মিয়াদ এক মাস (সার্ভে 

আইনের ৫৯।৬০ ধারা )। এইরূপ আপীল না 

হইলে, এই বিচারের বিকদ্ধে দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্'মা 
চলে না (৬২ ধারা )। 


৪। কিস্তওয়ার বা কিতেওয়ার (08175081] 51৮০৮) ১-মৌজার 
চতুঃপীমানার মাপ হইরা' গেলে পর আমীন গ্রামের অভাস্তরের প্রত্যেক 
ক্ষেত্র, রাস্তা. পুকুর, বাড়ী ইতাদি প্লেনটেবল 
নামক যন্ত্র ও শীকল দ্বারা! মাপ করেন।* এই 
সময় জমিদার ও প্রজাদিগকে আমীনের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন 
আপন জমির সীমান। দেখাইয়া দেওরা কর্তবা। আমীন একই সময়+ 
গ্রামের সকল স্তানে জরিপ করিতে পারেন না। ছুই তিন দিন তাহার 
কার্ধা লক্ষা করিলেই প্রত্যেক প্রজা বুঝিতে পারিবেন, কোন্‌ দিন আমীন 
তাহার জমির নিকট যাইবেন। প্রজার মনে রাখা কত্তবা যে, তাহার 
অনুপস্থিতির জন্ত কার্ধ; বদ্ধ থাকিলে অনেক ক্ষতি ও পরিশেষে 
তাহাকেই সেই জন্ত অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। কিস্তওয়ারের প্রণালী 
দ্বিতীয় থণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে । 


কিস্তওয়ার। 


কিন্ত ওয়ারের সময় আমীন নক্লায় প্রতোক ক্ষেত্র অস্কিত করেন বটে, 
কিন্ত দি একই জনিদারের অধীনে, একই স্বত্ববিশিই একই স্থানে একই 








সপ পার ৯৯-০১-৮০৯৭ চর ১৯০ এ জপ সা সত এ ০০ 


* 30815 তাত বা বর্গদাগি প্রথা অনুসারে টাভাস” হইলে-_মৌজার 

সীমানার মাপ ও কিপ্তওয়ার একই সঙ্গে হইতে থাকে। ২৩ মৌজার বা মৌজার 

ংশের (অর্থাৎ নক্সার কাগঞ্জের ধার পরাস্ত বতদূর অস্কিত করা ঘার) কিন্তওয়ার হইয়া 
একই নল্সায় দেখান হয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় হ্গু 


রকমের একই প্রকারের জমার অন্তর্গত দুই তিন বা ততোধিক খগ্ড 
বা “আজী” জমি থাকে, তাহ৷ হইলে প্র ছুই 
তিন আজী জমি লইয়া এক “দাগ” জমি 
নক্সায় অঙ্কিত হইবে। কিন্ত উহার কোনও এক বিষয় লইয়া বিভিন্ন তা 
থাকিলে এরূপ হইবে না । 


“দাগ” কাহাকে বলে। 


আমীনের “কিস্ত ওয়ার-জরিপ”' ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার 
জন্য আমীনের উপরে কাননগু, তাহার উপর থানাপুরী এসিষ্টান্ট 
সেটলমেণ্ট অফিসার থাকেন। ইহার1 সরে- 
জমীনের কোনও এক স্থান হইতে অপর স্থান 
পর্ষান্ত মাপিয়া যান ও ছুই ধারের যে সকল ক্ষেত্রের আইল পড়ে, তাহার 
দুরহ্ব 101১৩ মাপিয়া ও আমীনের নক্সার সঙ্গে মিল করিয়া দেখেন । 
আমীনের নক্সায় ভুল পাইলে তখনই তাহা সংশোধন করিয়া দেন। 
হহাকে “পরতাল” বলে ২য় খণ্ড ৩৭ পৃষ্ঠা 
দেখ )। নক্সা ঠিক হইয়াছে বলিয়া! “পাশ”? 
হয়া গেলে পর উহাতে এই সময় নীল রংয়ের কালি দেওয়া হয় ও 
আমীনকে থানাপুরীর জন্য ফেরৎ দেওয়া হয়। 


পরতাল। 


নক্সায় কালি দেওয়া! | 


তৃতীয় অধ্যায় 


-স্উ৩৫১০ 


খানাপুরী 


“থানাপুরী” শব্দের অর্থ পৃর্ধেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সেটেলমেন্টের' 
কাগজের ঘর পূরণ । কিন্তওর়ার জরিপ হইয়া গেলে পর আমীন মাঠে 
গিয়া প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের প্রজা ও ভূমাধি- 

খতিয়ান কারীর নাম লিপিবদ্ধ করেন। জরিপের 

বে সময়ের স্তায় খানাপুরীর লমর৪ ৮/১*টা 
মৌজার কার্ধা তন্বাবধান করিবার জন্য এক 

একজন কাননগু নিধুক্ত হন। আমীন মাঠে গিয়া খানাপুরী আরম্ত 
করিবার পুর্বে কানন গ্রাঙ্কের ভমিদার, তালুকদার, নিক্ষরদার ও 
প্রধান প্রধান জোতদারগণের সম্বন্ধে (অর্থাৎ যাহার! প্রধানতঃ 
প্রজাবিলি করিরা জমি দখল করেন তাহাদের সম্বন্ধে) কতকগুলি 
কাগজ প্রস্তত করিয়া আনীনকে দেন। ইহা ও থানাপুরীর অংশ, কিন্থ 
কাননগ্, সাধারণ 5; এই সকল বিবরণ জরিপের সময়ই সংগ্রহ করেন। 
যেকাগজে কাননগু ও আমীন ভম্যবিকারী ও প্রজাদ্দিগের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেন তাহাকে “খতিয়ান” বলে। জমিদার, তালুকদার 
প্রভৃতির জন্ত কাননগু যে “খতিয়ান” প্রস্তুত করেন তাহাকে “খে ওট”ও 
বলে। প্থতিয়ানই” সেটেমেণ্টের প্রধান কাগজ । এতস্তি্ন আমীন 
প্রত্যেক মৌজার জন্ত এক এক খণ্ড “জরিপ খসড়া” বা চিঠ! প্রস্তত 
করেন। যেমন এক খণ্ড ভূমির পর আর এক খণ্ড ভুমির খানাপুরী 
হইয়া খতিয়ান লেখা হইতে থাকে, অমনি এই খসড়ায় প্রত্যেক 


দ্বিতীয় অধ্যায় ২৫ 


ভূমিখণ্ডের দাগ নম্বর ও দখলকার 'প্রজার নাম, জমির ও ফসলের বিবরণ 
ইত্যাদি লেখা হইতে থাকে । প্রকৃতপক্ষে “থসড়া” চুড়ান্ত স্বত্বলিপির 
অংশ নহে এবং ইনার সঙ্গে সাধারণ লোকের সংশ্রব সামান্ত। খসড়ার 
রম এই পৃষ্ঠার সম্মুখে চিত্রের হ্যায় দেওয়া গেল। এই খসড়ার 
৪) ৫) ৬, ৮, ১৫১ ১৭) ১৯, ২১, ২২ ও ২৩ এর ঘর আমীন খানাপুরীর 
সমর পুরণ করেন না। উহা! পরে আফিসে পুরণ করা হয়। 

'“খিতিয়ানের” ফরম চিত্রন্বর্ূপ এই পৃষ্ঠার সম্মুখে দেওয়া গেল। 
একটু স্থিরভাবে ভাবিলেই বুঝা বাইবে যে প্রজা বা ভূমাধিকারী যে 
প্রকাবের স্বত্ববিশিষ্ট হউন না কেন তাহার বিবরণ চারি ভাগে বিভক্ত 
করা যায়, যথা £ 

১। তাহার দেয় খাজনা ও যাঁহাকে দিতে হয় তাহার নাম ইত্যাদি । 
২। তাহার নিজের নাম ও স্বত্বাদি। 
৩। তাহার অধীনস্থ প্রজাদিগের বিবরণ । 
৪। তাহার নিজের আপন দ্খলি জমির, অর্থাৎ যাহাতে প্রজাবিলি 
নাই তাহার, বিবরণ। 

থতিয়ানের ফরমও ঠিক এই চারি ভাগে বিভক্ত আছে। যে 
বান্তির জন্ত খতিয়ান, তাহার নাম স্বত্ব ইত্যাদি সন্দুখের পৃষ্ঠার মধাথণ্ডে 
“অত্রস্থ” শীর্ষের অধীনে অর্থাৎ ১২ হইতে ১৭ ঘরে লেখা হইবে। 
তিনি যে বাক্তিকে খাজন! দেন, তাহার নাম, স্বত্ব ও খাজনার পরিমাণ 
১ হইতে ১১ ঘরে লেখা হইবে। অধীনস্থ প্রজাদিগের তালিকা ও 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৮ হইতে ২৮ ঘরে লেখা! হইবে; এবং ফরমের পশ্চাৎ 
দিকে যে ব্যক্তির জন্য খতিয়ান তাহার আপন দখলি জমির ( অর্থাৎ 
যাহাতে প্রজাবিলি নাই তাহার ) দাগ নম্বর ও অন্যান্ত বিবরণ লেখা 
হইবে। 





খতিয়।নের ফরম। 


২৬ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্য বিধি 


পখানাপুরীর+ সময় কে কি স্বত্ববিশিষ্ট গ্রজা বা ভূম্যধিকারী অথবা 
কাহার দেয় কি খাজন। তাহ লেখা হয় না । কিন্তু বাকী ( অর্থাৎ দখল 
সম্বন্ধীয় ) বিবরণ কি প্রকারে লেখা হয়, তাহ' 


কাননগু বুঝিতে হইলে প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্বন্ধে 
কোন্‌ খেওট বা খতিয়ান 
লিখিয়া দিবেন। কয়েকটা কথা মোটামুটি বুঝিয়া লইতে 


হইবে। এক খণ্ড ভূমি কল্পনা কর। মনে 
কর এ ভূমির কৃষিকার প্রজা শিবু বাগদী, সে হরি ঘোষকে ভাগে 
ধান্ত দেয়। হরি ঘোষ ইহার ঞন্ত মৌজার ইজারাদার রাধানাথ 
বন্দ্োপাধ্যায়কে ৩০ টাকা থাজান! দেয়। রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
মৌজার ইজারার জন্ত পন্ধনিদার রামচরণ মিত্রকে ৫২৫২ টাকা খাজানা 
দেন ও রামচরণ মিত্র তাহার মোট পত্তনি মহালের জন্য বর্ধমানের 
রাজাকে ১২২০২ টাকা খাজান! দেন। বদ্ধমানের রাজার ১* নং 
তোৌজীতুক্ত এই জমি ও এই তৌজীর জন্ত তিনি সরকার বাহাছুরকে 
একলক্ষ টাকা রাজশ্ব দেন। অর্থাৎ £-_ 


সরকার বাহাছুর ইভাদের জন্য কাননগু “খতিয়ান” 
বদ্ধমানের রাজা_ জমিদার (বা খেওট) প্রস্তুত করিবেন 
ও আমীন আপন দখলিয় 
রামচরণ মিজ্র-_পত্তনিদার জমির বিবরণ 


| স্স্প তে 5 
রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_ ইজারাদার (২৯--৪* ঘর) লিখিবেন। 


হরি ঘোষ_- আসল রাইয়ত | ইহাদের জন্ত আমীন “খতিয়ান” 


দিতি 
শিবু বাগ্দী--কোর্ফা রাইর়ত ] গুস্তত করিবেন । 


হরি ঘোষ পরাইয়ত”_-ও বর্ধমানের রাজা--্জমিদার” । কিন্তু 
ইহাদের মধ্যে একজন প্পত্তনিদার” ও একজন “ইজারাদার মধ্যবর্তী 


তৃতীয় অধ্যায় ২৭ 


আছেন। এই ছু জনকে আইনে “মধ্যস্বত্বাধিকারী” (27015 
7101057) বলে। ভিন্ন ভিন্ন জেলার “মধান্বত্বাধিকারী”দের ভিন্ন ভিন্ন 
নাম আছে, যথা-_পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারাদার, তালুকদার, 
মিরাসদার, গাতিদার, হাওলাদার, যোতদার, চুকাঁনিদার ইত্যাদি। 
এততিন্ন যে সকল ব্যক্তিকে সাধারণতঃ প্রজ। বা রাইয়ত বলিয়া অনেক 
সময় ধরা হয় আইনতঃ তাহারা “মধ্যন্বত্বাধি কারী, অর্থাৎ ধাহার' 
প্ধানতঃ প্রজা বিলি দ্বারা জমি ভোগ করেন, নিজেরা বা মুজুর দ্বারা 
চাষ আবাদ করেন ন! তীহারাই “মধ্যস্বত্বাধিকারী"” | এ সম্বন্ধে আরও 
বিশদর্দপে তজদিকের অধ্যায়ে লেখা যাইবে । এখন এই পর্যান্ত বলা 
আবগ্ঠক যে গ্রান্ব জমিদাক, শালুকদার, যোঞ্দার ও অন্যান মধ্য- 
স্বত্বারিকারীর জন্য যে খঠিগান প্রস্তত তয় তাহা কাননগু নিজে গ্রাষে 
আনিয়া তদন্ত করিয়া ও জমিদারের ক।গজ পত্র ও কালেক্টুরী হইতে 
যে কাগজ পাওয়া যায় তাহা দেখিয়া লিখেন। ইহার জন্য কাননগুকে 
মাঠে যাইতে হয় না, মাঠে গিয়া যাহা লেখা আবশ্তক তাহা পরে আমীন 
তাহার “থানাপূরীর” সময় পূরণ করেন। প্কাননগু” খতিয়ানের 
১৩ ঘরে জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকাপীর নাঁম ধাম ইত্যাদি, তাহাদের 
ংশ ও “মধস্থত্ব* হইলে তাহা! সাধারণতঃ যে নামে অভিহিত (অর্থাৎ 
গাতি, যোত, চুকানি, তালুক, ইজারা, ইত্যাদি) তাহা! লিখিবেন। 
তাহাদের উপরিস্থ ভূম্াধিকারীর নাম (জমিদারের সময় “সরকার 
বাহাদুর") ১-২ ঘরে লিখিবেন। মধ্য্বত্বের পরিচয়ের জন্য পেন্সিল 
দিয়া খাজনার পরিমাণ লিখিতে পারেন বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খাজান৷ 
লিখিবার সময় 'এই নহে। আপন দখলীয় জমির বিবরণ “কাননগু+ 
এখন লিখেন না, ইহা! আমীন খানাপুরীর সময় মাঠে গিয়া লিখেন। 
অধীনস্থ প্রজার তালিকাও এখন লেখ হয় না, ইহা খানাপুরী শেষ 


২৮ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্ধযবিধি 


হইয়া গেলেই লেখা স্থবিধা। কোন্‌ জমিদারের সঙ্গে কোন্‌ মধ্য- 
স্বত্বের কি প্রকার সম্বন্ধ এবং ভিন্ন ভিন্ন মধ্যম্বত্বাধিকারীগণের মধ্যে 
পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহ] বুঝাইয়৷ দ্রিবার জন্ত “কাঁননগ্ত” বংশাবলীর 
হায় রেখ। দ্বারা চিত্র (161117511৮6) অঙ্কিত করিয়া আমীনকে 
দেন। যে স্থানে নানাশ্রেণীর মধ্য্বত্ব নাই সে স্থানে এইরূপ রৈখিক 
চিত্রের আবশ্তক হয় না। বৈথিক চিত্রের একটী নমুনা এই পৃষ্ঠার 
সম্মুখে (১৭ ক) দেওয়া গেল। 

কাননগু সাধারণতঃ জরিপ হইবার সময়ই জমিদার ও মধাস্বত্বের 
“খতিয়ান” বা “থেওট” প্রস্ত করেন, কেননা খানাপুরী আরম্ডের পূর্বে 
আমীনের ইহা! পাওয়া আবশ্যক । সাধারণতঃ একই জমিদারী মহলের 
(অর্থাৎ তৌজর) ব। একই মধ্যস্বত্বের জন্য-_যতই সরিকদার হউন না 
কেন_-একই খতিয়ান প্রস্বত হয়। কিন্তু নিয়লিখিত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন 
সরিকদারের জন্ত কোন কোন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ান হইয়া থাকে £- 

(ক) যখন জমিদারী মহ্ালের সরিকদারণ প্রজাবিলি দ্বারা বা খাসে 
পৃথকভাবে জমি দখল করিতেছেন, এবং কালেক্টরীতে পৃথক ভিসাব 
পন্তন করিয়া নিয়াছেন ; অথবা বখন কোন মধ্যস্বত্বের অধিকারিগণ 
এঁবপ পৃথক ভাবে জমি দখল করিতেছেন এবং তাহাদের উপরিস্থ 
ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দাখিলা পাইয়া থাকেন। অগবা, 

(খ) যখন জনিদারী বা মধাস্বত্বের সরিকদারগণ অধীনস্থ শুজা- 
দিগকে পৃথক দাখিল! দিতেছেন। অথবা, 

(গ) যথন জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের সরিক তাহার পৃথক দথলি জমি 
পৃথকভাবে প্রজা বিলি করিয়াছেন । 

প্রকৃত পক্ষে উপরোক্ত (খে) ও (গ) অনুলারে পৃথক খতিয়ান কোনও 
সরিকদার দাবী করিতে পারেন না; এইনপ ক্ষেত্রে যে পৃথক খতিয়ান 


তৃতীয় অধ্যায় ২৯ 


প্রস্তুত হয় তাহা “খানাপুরীর” স্থবিধার জন্ মাত্র *। স্মরণ রাখা! উচিত 
যে একই জমিদারী মহলের বা মধ্যস্বত্বের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ান (বা 
খেওট ) প্রস্তত হইলে উহার জন্য দেয় রাজস্ব বা খাজানা লেখা একটু 
গোলযোগের বিষয়। “তজদিকের” স্ময় খাজানা লেখা হয়, তবে এই 
সময় এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে একই খাজান দ্রই স্থানে লেখা হইবে 
না, কোনও এক সরিকদারের খতিয়ানে লেখা হইবে, এবং অপর সরিক- 
দারদিগের খতিয়ানে কেবল “অমুক নং খতিয়ান সামিল” বলিয়া উল্লেখ 
থাকিবে। দুই তিন মধ্যস্বত্ব মিলাইয়া এক খতিয়ান করিলেও এই নিয়ম। 
একই স্বত্বের জন্ঠ একই খতিয়ান হইলে এই কল গোপোযোগ থাকে না। 
উপরে যে সকল মধ্যন্বত্ের জন্য থাজানা দেওয়া হয় তাহারই কথা 
লেখা হইল । কিন্তু এততিন্ন প্রত্যেক গ্রামেই এমন অনেক জমি আছে 
তাহার দখলকারগণ যদিও জমিদারের অধীনে উহা ভোগ টি 
কিন্তু ভজ্জন্ত কোন খাজানা দেন না। কেহ 
জমিদাবের অধীনস্থ নিষ্ষর বা জমিদারের নিকট হইতে কোন ছাড় বা 
দধাম্বত্ের হ্যায়. 
লিখিত হইবে। সনন্দ পাইয়া ব্রন্মত্ব বা নিক্ষর লাখরাজ স্বরূপ 
দখল করিতেছেন। কেহ বা জমিদারের 
চাকরী করার দরুণ চাকরান স্বরূপ বিনা খাজানায় দখল করিতেছেন। 
কোন ব্রাহ্মণ গ্রাম্য সাধারণ কোন দ্েবস্থানে, বা জমিদারের স্থাপিত 
কোন দেবালয়ে দৈনিক পৃজাদি করিয়া থাকেন, তজ্ন্ত বিনা করে জমি 
ভোগ করিতেছেন। কেহ বা কোন দ্রেবতার বাৎসরিক পুজার (যথা 
শি:বর গাঙ্জন ইত্যাদির) খরচ সরবরাহ করিবেন এই সর্তে কোন জমি 
বিনা! নগদ খাজানায় ভোগ করিতেছেন। কেহ বা গোপনে 10815 


পল ৯৮২ এ, | ০৯ স্পা পাগল ও পিস 


* প্রকৃত পক্ষে ইহাতে সুবিধা হয় কি না তাহা বিবেচ্য বিষয়। এইজন্য অনেক 
জেলায় (৭) ও (গ) স্থলে পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত হয় না। (৪৩-৪৫ পৃঃ দেখ)। 








৮ সমপ্ত পপ 





৩০ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 


অসতর্কতার জন্য বা জমিদারের বর্শচারীর সহিত যোগ করিয়া, বিন! 
খাজানায় অথচ বিনা ম্বত্বে কোন জমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। 
এই সকল প্রকার লোকের জন্যও কাননগ্ড মধান্বত্ের স্টায় খতিয়ান 
লিখিয়া দিবেন । 


এততন্তিন্ন আর এক শ্রেণীর লোক বিনা খাজানায় জমি দখল করিয়া 
থাকেন। তাহার! গ্রামের কোন জমিদারের এলেক! রাখেন না বা 
তাহাদের প্রদত্ত সনন্দ ব' ছাঁড়ের বলেও জমি দখল করেন না । তাহারা 
একেবারে সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে 

৮০৬৬ বিনা রাজন্বে এই সকল জমি ভোগ করিবার 
কাহাকে বলে। অনুমতি পাইয়াছেন। তাহাদের নাম কলে- 
ক্ারীতে পৰি” নামক রেজিষ্টার বহিতে লিখিত 

আছে ও জমিদারের প্রতোক মহলের যেমন তৌজি নম্বর আছে 
ইহাদেরও প্রত্যেক লাখরাজের জন্য “বি” নম্বর আছে। কোন কোন 
স্থানে এই সকল জমি “খাস” নম্বর বা “তারদাদ” নম্বর দ্বারা পরিচিত 
আছে । “খাস” নম্বরের অর্থ এই যে, এই সকল জমি সরকার বাহার 
পূর্বে বাজেয়াপ্ত করিয়া “খাস” করিবার চেষ্টা করেন। তখন যে সকল 
মোকদ্ম। হয় তাহাকে “খাস” মোকদ্দম। বলে। কোন কোন স্থানে 
ইহাকে “তায়দাদ” নম্বর বলে। কিন্ু “খান” নম্বর বা “তায়দাদ” নম্বর 
বল্লা উভয়ই ভূল কেননা আমনক “খাদ” মোকদ্দমায় জমি লাথরাঞ্জ 
বলি! ছাড় না হইয়া বাজেয়াপ্ত হইয়া তৌজি গঠিত হইয়াছে ; ৪ অনেক 
“তায়দাদ” আছে যাহার জমি ১*০/ বিঘার নুন হওয়ায় সরকার হইতে 
তৎসম্বন্ধে কোনরূপ তঁদস্ত হয় নাই, কলেক্টরী লাখরাজ ব| জমিদার 
দিগের অধীনে নিষ্ষর লাঁখরাজ বলিয়া সিদ্ধান্ত করাও হয় নাই। বাঙ্গাল 
১২৯৯ সালে সরকার হইতে ধাহার যত লাখরাজ আছে তাহার তালিকা 


দ্বিতীর অধ্যায় ৩১ 


বারিটর্ণ তলব কর! হয়*। তখন লাখরাজদারগণ যে সকল জমির 
তালিক৷ দাখিল করেন তাহ! এক রেজিষ্টার তৃক্ত করা হয়। ইহাকেই 
“তায়দাদ'” বলে। এই সকল তালিকার অন্তর্গত জঙ্গি ছুই শ্রেণীভুক্ত 
কর! হয়ঃ_-(১) “বাদসাহী” অর্থাৎ যে সকল আলতমগ, জায়গীর, মদদ্‌- 
মাস প্রভৃতি পল্রাথরাজ” দিল্লীর বাদদাহ্‌ প্রদন্ত কোন সনন্দ বা হুকুম 
নামার বলে সরকারী রাজস্ব হইতে মুক্ত বলিয়া দাবী করা হয় ( ১৭৯৩।৩৭ 
আইন ))--(২) “অন্ত প্রকারের লাখরাজ” বা “বাজে লাখরাজ” 
অর্থাৎ যে সকল জমি কোন নবাব, জমিদার, বা পূর্ববর্তী হিন্দু রাজা 
কর্তৃক প্রদত্ত কোন সনন্দ বা দানপত্রের বলে, অথবা বহুকালের ভোগ 
দখলের বলে নিফ্র লাধরাজ বলিয়! দাবী করা হয় (১৭৯৩।৯ আাইন )। 
সমজ্জ "বাদ দাহ?” লাখরাজ সপ্বন্ধেই সরকার ইইতে তদন্ত করা হয় এবং 
যে নকল জমি প্রকৃত বাদসাহ দত্ত লাখরাজ বলিয়া দিদ্ধান্ত হয় তা! 
সরকারী রাজস্ব হইতে মুক্ত বলিয়া “খালান” দেওয়া হয়। এই জন্য এই 
সকল লাখরাজকে “খাস খালানী”ও বলে। দাবী অপ্রককৃত বলিয়' 
সাব্যস্ত হইলে জমি বাজেয়াপ্ত হয়া তৌজি গঠিত হয় ও রাজস্ব ধাধ্য 
করা হন । দ্বিতীয় শ্রেণীর লাখরাজ দাবীর মধ্যে যে যে স্থলে একই 
দাবীর অন্তর্গত জমির পরিমাণ ১**/ বিঘার অধিক থাকে কেবল সেই 
সেই স্থলে সরকার হইতে প্ৰাদসাহী'” লাখরাজের ন্যায় তদস্ত হইয়া 
প্ছাড়” হয় অথবা বাজেয়াপ্ত হয়। ১**/ বিঘার ন্যুন হইলে উহা যে 
মহালের জমি দ্বারাতবেষ্টিত থাকে সেই মহালের জমিদারকে ছাড়িয়া দেওয়া 
হয় এবং তাহাকে এ বিষয় যাহ] ইচ্ছ। করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। 


সস এপস আপ শপ ৪৮ 
পা পপ ও রাস 


* ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২৪, ২৫ ধারা, এ সালের ৩৭ আইনের ১,।২* ধার! 
ও এই ছুই ধারামুসারে কার্ধ্য না হওয়ায় ১৮** সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা। 


৩২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্্যবিধি 


অনেক জমিদার এই সমর মাল-লাখরাজ মোকদ্দম! করিয়া 'এই 
সকল তায়দাদী জমির কতক বাজেয়াপ্ত করিয়া কর ধার্য্য করিয়া লয়েন, 
বাকী জমি তদবধি জমিদারের অধীন নিফ্ষর স্বরূপ * দখল হইয়া 
'আসিতেছে। 
কলেক্টুরী “লাখরাজ” বা “খাদ খালাসী” মহলের সহিত “নিক্কর 
লাখবাজ” জমির কি পার্থক্য তাহা বুঝান হইল। পূর্বেই বল! হইয়াছে 
যেনিফর লাখরাজদারের নাম ধাম ইত্যাদি 
কলেন্টরী লাধরাজের জমিদারের অধানস্ত অন্তান্ত মধাস্বত্বাধিকারীর 
জন্য জমিদারী মহালের 
মায় খতিয়ান হইবে;  ম্যার খতিয়ান বা খেটে লিখিতে হয় । কিন্ত 
“কলেক্টরী লাখরাজ”? বা “খাস খালাসী” 
মহালের মালিকদিগের নাম ধাম ইত্যাদি ঠিক জমিদারী মহালের স্টায় 
লিখিতে হইবে, অর্থাৎ খতিয়ানের ১ হইতে ১১ ঘরে কোন জ্মিদার 
উল্লেখ না হইয়া উপরিস্থ মালিকের স্থানে “সরকার বাহাদুর” লেখা 
হহবে। 
থানাপুরী আরন্ত হইবার পুর্বে জেলার কলেক্টর সাহেবের নিকট 
কলেক্টাহ্ী হইতে ভমিদারীর হইতে 2 গ্রামের জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী- 
তালিকা ও জামদারের . গণের ও নিষ্ষরদারগণের নিকট হইতে নিম্ন 
'সিকচ হইতে জমাবন্দী। লিখিত কাগজ পাওয়া আবশ্তক £__ 


পশলা ০ পাপী পাপ 








৮ শপ পাশ পপি 





পপ সপ পপি পা ০ পা 


* অনেকের মতে এই সকল জঙ্গি যদিও “বি” রেজিষ্টারের বহিভূতি তথাপি নিধর 
লাপরাজ নহে, উহ! “রাজন্ব হীন লাখরাজ” কেন না প্রকৃতপক্ষে উহা কোন মহালের 
রাজস্বের মধ্যে নহে (১৭৯৩৮ আইনের ৩৬ ধার1)। কিন্ত ১৭৯৩1১৯ আইনে এই 
সকল জমি জমিদারী ভূক্ত করিয়া দেওয়] হয়, উহাতে বদি কোন কর) ধাধ্য হয় তাহ! 
রাজন্ব (1২5৬6 ) ন! হইয়া জমিদারদিগকে.দেয় খাজানা (2670) হইবে বলিয়। বিধি 
বন্ধ হয়। অতএব এই সকল জমিফে রাজস্ব হীন লাখরাজ বলা! যায় না । 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৩ 


১ম-_কলেক্টারী হইতেঃ-_[ক] কোন্‌ মৌজায় কোন্‌ কোন্‌ তোজির 

ও কোন্‌ কোন্‌ কলেক্টরী লাখরাজ জমি আছে । [খ] এ সকল 

জমির মালিকগণের নাম, অংশ, বাসস্থান, তাহাদের দেয় রাজন্ন, ও 

জমির.পরিমাণ জানা থাকিলে তাহা । 
২য়_জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী ও নিক্ষরদারগণের নিকট 

হইতেঃ_-জমাবন্দী অর্থাৎ তাহাদের অধীনপ্ত প্রজাগণের নাম, 

জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে), তাহাদের বর্তমান খাজানা, রোড ও 

পবলিক সেস্‌। 

১। কলেক্টরী হইতে যে সকল সংবাদ আনিতে হয় তীভা 
মহাফেজখানায় এ, বি. সি, ডি, নামক যে ৪ খানি রেজিষ্টার বহি আছে 
হারার উহ ছি সংগ্রহ করা হয়। ইহাকে 
বিবরণ পাওয়া আবশ্ঠক।  “কলেক্টুরী থেওট” বলে। ইহা হইতে ও 

গ্রামে তদন্ত দ্বারা আবম্তকীর পরিবর্তন করিয়া 
কাননগু সেটেলমেণ্টের খতিয়ান লেখেন। 
২। জমিদার ও মধ্যস্বত্াধিকারিগণের 
ভূম্যধিকারীর জমাবন্দী কি 
ফরমে দাখিল হওয়া নিম্নলিখিত ফরমে জমাবন্দী বা প্রজার তালিকা 








5 দাখিল কর আবশ্তক £-_ 
1 ূ 
কার জমিব | বাঁধিক ূ ্‌ 
জমাবন্দীর| প্রজার নীম সেস । মোট মন্তব্য * 
টা পরিমাণ | খাজানা ূ ৃ 
ব্রেন ২ |.৩.|_ 8.1 ৫. 1৬1৭7. 


পপ পল সত সী 

















কীতশ প পা্িশ পাপা পলাশ ০০ পি পল ০৩ জাল প্লে 


* এই ঘরে যোতের কোন বিশেষ নাম থাকিলে লিখিতে হইবে, ষথা-_-মিরাস, 
মোৌকররী, গতি, হাওলা।, চুকাঁনি, কোড়কর ইত্যাদি । 





৩৪ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্ধ্যবিধি 


'এই তালিকা খানাপূরী আরম্ত হইবার পৃর্কেই আমীন বা কানন গুর 
নিকট দাখিল করা উচিত। কিস্তওয়ারের সময় ত সকল কাগজ তলব 
করা হয়, যদি দাখিল না হয়, তাহা! হইলে খাঁনাপূরীর হাকিম যে সময় 
নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তর়ধো দাখিল না করিলে, দৈনিক জরিমানা 
হইতে পারে। 


কোন্‌ মৌজায় কোন্‌ কোন্‌ তৌজির জমি আছে ও প্র সকল মহালের 
মালিকদিগের নাম ধাম ইত্যাদি “কলেক্টরী থে ওট” হইতে জান! যাইবে । 
ভন্িদারী মহালের খেওট . অনেক সময় কলেক্টরী বহিতে লিখিত বিবরণের 
বা খতিয়ান সহিত সরেজমিনের অবস্থার মিল হয় না। এই 
মিহির হা জন্য গ্রামে আসিরা গ্রামের প্রধান প্ধান লোক 
ও জর্মদারদিগের কন্মচারীর সাহাযো কাননগু জমিদারীমহাপের খতিয়ান 
বা খেওট লিখেন *। যেস্থানে কলেইবী খেওটের সঙ্গে সরেজমিনের 
অবস্থা মিলিয়। যায়, £সখানে কলেক্টরী খেগট অন্ুপারে সেটেলমেণ্টের 
থতিরান বা খেওট লিখিলেই ঠিক হইবে । যেষযেস্তানে ধররূপ না হয়, 
সেই নেই স্থালে কি করিতে হইবে, নিক্পে লেখা যাইতেছে £- 


১ম-_-মহালের মালিক বলিয়! সরেজমিনে যে ব্যক্তি দখল- 
কার আছেন, তাহার নাম কলেক্টুরিতে জারি নাই ।-_এইরূপ স্থলে 
দেখিতে হইবে, প্র বাক্তি কি সুত্রে দখলকার ও কলেক্টরিতে যে যে 
ব্যক্তির নাম জারী আছে, তাহার কোন্‌ বাক্তির স্থলে দখলকার। যদি 
দেখা বায় যে, কলেক্টরিতে লিখিত ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় বর্তমান 
দখলকার তাহার ওয়ারীসসুত্রে দখল করিতেছেন, তাহা হইলে বর্তমান 


* জমিদারীর অংশীদারগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে সাধারণতঃ খানাপুরী 
হাকিমই তাহারনিষ্পত্ি করিয়া খতিয়ান লিখিয়! দেন। 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৫ 


দখলকারের নাম (পূর্বাধিকারির স্থানে ) লিখিতে হইবে ও এই বিভিন্ন- 
তার কারণ একথানি পৃথক বহিতে নোট করিতে হইবে। যদি বর্তমান 
দখলকার থরিদস্ত্রে দখলকার থাকেন, তাহ! হইলে এ ব্যক্তির নাম 
শিখিতে হইবে ও পূর্বের ন্তায় কোবালার ত'রিখ ইত্যাদি দিয়া পৃথক 
একথানি বহিতে বিভিন্নতার কারণ লিখিতে হইবে। এইরূপ স্থলে 
বন্তমান দখলকার অবিলম্বে কলেক্টরিতে নাম জারির জন্য দরখাস্ত 
করিবেন। নতুবা নামজারির আইন অনুসারে তাহার জরিমানা 
হইবার সস্ভাবন। আছে। যদি এমন হয় যে দখলকার-মালিক বলিতে 
পারন না যে কলেক্টরিতে লিখিত কোন্‌ বাক্তির শ্কানে তিনি দখলকার, 
তাহা হইলে তিনি জোরপুব্নক দখল করিতেছেন মন্তবোর ঘরে এই 
প্রকার লিখি;ত হইবে, হাগাকে মালিক বলিয়া গণ্য করা হইবে না ও 
পূর্বের গ্ার পৃথক ব'হতে ইহার [ববয় লিখিতে হইবে । 


২য়_কলেক্টরী খেওটে লিখিত অংশ সকল সরেজমিনে 
মালিকগণ স্বাকার করেন না। এইরূপ স্থলে কলেক্টরিতে লিখিত 
অংশ অনুসারে খতিয়ান হইবে ও মালিকগণকে নাম জারি করিয়া অংশ 
ংশোধন করিতে বলা হইবে । তবে যদি দেখা যায় যে, কলেক্টুরিতে 
লিখিত অংশ সকল মোট করিলে ষোল আনা মিল হয় না, তাহা হইলে 
সরেজমিনের অবস্থা অনুপারে ষোল আনা মিল করিয়া লইতে হইবে ও 
পূর্বের ন্যায় এই বিভিন্নতার বিষয় পৃথক বহিতে পিখিতে হইবে । 


ওয়__মালিক যে মহাল ব! তৌজি বলিয়া দখলকার আছেন, 
কলেক্টরিতে এ মৌজায় এ তৌজির বা মহালের উল্লেখ নাই ।__ 
এপ স্থলে ষে তৌদ্ধি বলিয়া দখল, সেই তৌঙ্জির খতিয়ান বা থেওট 
প্রস্তত করিতে হইবে । কোনও তৌজির জমি মৌজা হইতে একেবারে 


৩৬ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্যযবিধি 


ছুট হইয়া যাওয়া ঠিক নহে। সেটেলমেণ্ট অফিসার বর্তমান দখল 
অন্থসারে আপন কাগজ প্রস্তত করেন বটে, কিন্তু যদি এক তৌজির জমি 
অপর এক তৌজীর মালিক বেদখল করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি 
১৮৭৫1৫ আইনের ৪৪ ৭ ৪৫ ধারা অনুসারে তদস্ত করিয়া থাকেন *। 
থাক বন্ত ম্যাপে প্লরতোক মৌক্তঞায় যে যে তৌজীর বা মহালের জমী আছে 
তাহা ভিন্ন ভিন্ন “চকৃ করিয়া দেখান আছে। এ মাপ অনুসারে 
(কিন্ব: প্রবন্তী কোন দে€য়ানী আদালতকর্তৃক নিদ্ধারিত সীমানা 
অন্ুদারে) কোন্‌ জমি কোন্‌ তৌজীভুক্ত তাহা সেটেলমেন্ট অফিসার 
মিল করিঘা দেখেন। এই ব্ষিরে সকল জেলার সেটেলমেণ্টর 
নিয়ম এক প্রকার নহে । সমগ্র জেলার সেটেমেণ্টের সময় এইরূপ 
তৌজার ছিল খানাপূরীর সময় ন! হয়া তজদীকের সমর (গাকবস্ত 
ম্যাপের নকল আনায়) হইলে কাপ্যের অনেক সুবিধা ভয়। 
খানাপুরীর সমর মিল করা হইলে বুথা বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত ভয় ও 
বর্তমান দখল নিক্ধারণ করিতে অনেক কই পাইতে হর়। জমীদার ও 
প্রজাগণেন স্মরণ রাখা ক্ভবা যে বর্ধমান দখল মন্ুনারেই দেটেলমেন্টের 
কাগজাদি প্রস্তত হয়। থাকবস্ঠের সঙ্গে যদি বর্তমান দখলের মিল না 
হয় সেটেলমেন্ট অফিসার তাহা মন্তব্যে নোট করিতে পারেন বটে 1 কিন্ত 
কোন পক্ষ দেওয়ানী আদালতের সাহামা বাতীত বেদখলা জমিতে দখল 
পাইতে পারেন না (১৫ পৃষ্ঠা দেণ)। 


সী পিল 


* ভবিষ্যতে সরকারী রাজনের কোন হানী ন হয় সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ করা 
নিতাস্ত আবশ্ঠ ক। 

+ আইন মত ইহা ঠিক কিনা সন্গেহ। এইজন্য সাধারণতঃ বুঝারতের সময় 
কাননগু এইসকল বিভিন্নতা ভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। তজদিকের হাকিম উই! 
পরীক্ষা! করেন, কিন্ত উহ! ন্বত্বলিপির সামিল করা হয় না। 


সপ এ এত ও পালাদিপ সাশািসপাশিস্পি তি পি শপ পলা পা পপ পি জর পপ সপ অপ 





সপ শি পাশ 
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৪র্থ--বন্ধক সুত্রে কোন ব্যক্তি দখলিকার আছেন কিন্তু নাম 
জারী করেন নাই ।-__এরপ স্থলে বন্ধক দাতা ও বন্ধক গৃহীতা উভয়ের 
নাম খতিয়ানে বা থে৪টে লিখিতে হইবে ও বন্ধকী তমস্থকের তারিখ 
ইত্যাদি লিণিতে ভইবে। 
কলেক্টরী খেওট ও সেটেলমেন্ট থতিয়ান বা খেওটের সঙ্গে যে যে 
বাভন্নতা থাকে তাহা পুথক বহিতে লেখা হইল-_ইহা বিশেষ স্মরণ 
রাখিতে হইবে । এই বহিসন্বন্ধে একাদশ অধ্যায়ে পুনরার লিখিত হইবে | 
কোন তৌজীতে “পৃথক হিসাব” থাকিলে-_-তাভার অংশ * ও রাজস্ব 
কলেক্টরী খেওটের সঙ্গে মিল করিয়া পৃর্কের স্তায় লিখিতে হয়। “পৃথক 
| ভিসাব” তিন প্রকারের হইয়া থাকে । 
১ম। মেস্থানে কোন জমি বিভিন্ন না 
হইয়] মোট ম্ভালের অংশ বিশেষের জন্ত পৃথক হিসাব করা হয় (১৮৫৯।১১ 
আইনের ১০ ধারা)। এইরূপ স্থলে প্রত্যেক অংশীদারেরই প্রত্যেক 
খণ্ড জমির উপর. অংশ মত স্বত্ব আছে । এই জন্য সমস্ত অংশীদারের জন্য 
একই থেওট বা খতিয়ান প্রস্তুত হয় এবং যে অংশীদার যে প্রজার নিকট 
হইতে যে খাজনা পান তাহ! এর প্রজার খতিয়ানের উপরিস্থ স্বত্বের বিবরণ 
(১ হইতে ১১ ঘর ) হইতে বুঝা যাইবে । ? 
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পৃথক হিসাব । 


এ পপ পান আপি ৮১০ পপর 


রি কলেকটরী বহিতে পৃথক হিসাবের & যে অংশ লেখা থাকে তাহ মালিকদিগের 

প্রকৃত ম্বত্বের অংশের অনুরূপ নহে। উহাদ্বারা মাত্র মোট রাজন্বের কত অংশত্র 

পৃথক হিসাবের জন্ত দেয় তাহাই বুঝ। যায়। কিন্তু কোন কোন জেলায় কোন্‌ মৌজায় 

কত অংশ স্বত্ব তাহ! “ডি” রেজিষ্টারে লেখা থাঁকে। এ বিষয় কালেক্টারীর নিয়ম বড় 
বিশৃঙ্খল । (একাদশ অধ্যায় দেখ )। 

1 কোন কোন জেলাপ্ন কোনও অংশীদার পৃথকরূপে খাজন। আদায় করিলে তাহার 

স্জন্ পৃথক খতিয়ান প্রস্তত হইয়া জমির পরিমাণ অংশ মতন ভাগ করিয়! দেখান হইত । 

৪ 


৩৮ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যৰবিধি 


২য়। যেস্থানে মোট মহালের মোট জমির অংশ মত পৃথক. চৌহদ্দি- 
বিশিষ্ট জমির জন্ত পৃথক হিসাব হয় (১৮৫৯। ১১ আইনের ১১ধারা)। 
এরূপ স্থলে প্রত্যেক পৃথক হিনাবের জমির দখল পৃথক,--এই জন্ত 
প্রত্যেক পৃথক হিসাবের জন্ত পৃথক থেওট বা খতিয়ান প্রস্তুত হইবে ও. 
ষে পৃথক হিসাবের অধীনে ষে প্রজ্ঞা সেই পৃথক হিসাবের খেওট বা 
থতিয়ানের অধীনে আমীন সেই প্রজার খতিয়ান প্রস্তত করিলেই দখল 
ঠিক মত বুঝ! যাইবে। 
৩য়। যেস্থানে উপরোক্ত ১ম ও ২য় প্রকারের মিশ্রিত পৃথক হিসাব 
হয়, যথা মহলের অন্তর্গত কোন একটী মৌজা বা ভূমিখণ্ডের এক. 
অবিভক্ত অংশের জন্ত পৃথক হিপাব প্রার্থনা করা হয় ১৮৭৬৭ আইনের 
৭০ ধারা)। এইকপ স্থলে ১১ ধারার (২য়) পৃথক হিসাবের স্ায় খেওট. 
বা খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হইবে । 
যদি ২৩ বা ততোধিক তৌজী বা মহালের জমি অথবা উপরোক্ত 
২য় ও ৩য় প্রকারের পুথক হিসাবের জমি অবিভক্ত ভাবে মিশ্রিত থাকে, 
তাহা হইলে ঢইপ্রকার নিয়মে উহ] দেখান. 
2১ ঃ ধাইতে পারে। (১) প্ররূপ মিশ্রিত স্বত্ 
. বিশিষ্ট জমির জন্য এজমাল খেওট বা 
খতিয়ান প্রন্বত করিয়! উহ্হার অর্ধীনে অধীনস্থ প্রজাদিগের খতিয়ান. 
প্রস্তত করা ;-(২) এজমাল থেওট বা খতিয়ান না করিয়া অধীনন্থ 
প্রজার খতিয়ানের “উপরিস্থ স্বন্থে”র স্থানে (অর্থাৎ ১৩ ঘরে) যে বে 
বিভিন্ন স্বত্বাধিকারীকে খাজানা দিতে হয় তাহাদের নাম ও খতিয়ান 
কিন্ত এই প্রণালী উঠিয়া যাইতেছে । জমি পৃথক না থাকিলে আর পৃথক খতিয়ান. 
হইবে ন1 (৪৩ পৃঃ দেখ )। 
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নম্বর উল্লেখ দ্বারা । এই দ্বিতীয় প্রণালী * মতই সাধারণতঃ খতিয়ান 
প্রস্তুত কর] হয়। 
আমীন মাঠে যাইগা প্রজা ও তৃম্যধিকারীর কহত মত থাঁতিয়ান 
লিখিবেন। এই সময় আমীলের সঙ্গে নিয়লিখিত কাগজগুলি 
থাকিবে £-- 
০৬৭ (১) কাননগুর লিখিত জমিদার, লাখ- 
রাজদার, নিফরদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর খেওট 
বা খতিয়ান, (২) মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে কোন রৈথিক চিত্র (61816 1756) 
প্রস্তুত হুইয় থাকিলে তাহা । (৩) খতিয়ানের কাগজ | (৪) খসড়ার 
কাগজ । (৫) বিৰাদী বিষয় লিখিবার বহি (1)19065 13০০07)। 
(৬) গো-মহিষাদির তালিকার কাগজ। (৭) কলেক্টরী খেওট। 
(৮) জমিদার ও অন্ঠান্ত ভূমাধিকারীর দাখিলি জমাবন্দী। (৯) 
কিন্তওয়ারের সময় যে নক্মা প্রস্তুত হইয়াছে তাহ! । 
আমীন যে দিন যে মাঠে কার্ধয করিতে যাইবেন সেই দিকের মাঠের 
প্রজা ও তৃম্যধিকারিগণ সকলেরই আমীনের সঙ্গে উপস্থিত থাকা 
আবশ্তক। কেহ অনুপস্থিত হইলে জরিমানা করিয়া! তাহাকে উপস্থিত 
করান হয়। 
গ্রত্যেক জমি সম্বন্ধে আমীন সর্বপ্রথমে ঠিক করিবেন, কে উহার 
সর্ধনিয়ন্থ কৃষি গ্রজাকে, অর্থাৎ কাহার নীচে এঁ জমি সম্বন্ধে নগদ খাজনায় 
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* এজমাল থেওট বা খতিয়ান বিহারের নিয়ম অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে প্রচজিত 
ছিল। কিস্ত ইছাতে স্বত্বলিপি বুঝিতে অসুবিধা হয় বলিয়া ইহ! প্রায় সব স্থানেই 
পরিভাক্ত হইতেছে । জঙিদারী স্বত্ব না৷ হইয়া ২৩ বা ততোধিক মধান্বত্ব মিশ্রিত জমি 
হইলেও এ নিয়ম । অর্থাৎ কোন্‌ স্বত্ব কত খাজান। পাইবেন তাহ প্রজার খতিয়ান 
হইতে বুঝা বাইবে। তঙ্জন্ত আর পৃথক এজমাল খতিয়ানের আবগ্তক নাই। 


৪৬. সর্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


আর কোন প্রজা নাই। এ ব্যক্তি তাহার ক্ষেত্রের উপর দাড়াইয়। 
বলিবে যে এঁ জমি তাহার, আমীন তৎক্ষণাৎ নঝ্মায় এ দাগের নম্বর 
লিখিবেন ও খসড়া ও খতিয়ানের দাগের নম্বরের ঘরে এ নম্বর লিখিবেন। 
তারপর খতিয়ানের অব্রস্থ শ্বত্বের বিবরণের ঘরে (১৩ কলম ) খ্রব্যক্তির 
নাম, তাহার অংশীদারগণের * নাম, তাহাদের পিতার নাম ও বাসস্থান 
বিস্তারিতরূপে লিখিবেন। অংশীদারগণের অংশও পরিফার করিয়। 
লিখিবেন। তাহার পর আমীন এ প্রঞ্জাকে জিজ্ঞাস! করিবেন-- “এই 
জমির জন্ত তুমি কাহাকে কত খাজানা দেও।” সাধারণতঃ প্রজার 
কথিত ভূমাধিকারী কাননগুর লিখিত কোনও থেওট বা খতিয়ানের 
অধিকারী হইবেন। আমীন ভূম্যধিকারীকে ( বা তাহার কর্মচারীকে ) 
জিজ্ঞানা করিবেন যে প্রজার কথিত বিবরণ ঠিক কিনা । তারপর 
কানন গুর লিখিত এ ভূম্যধিকারীর খেওট বা খতিয়ান বাহির করিয়া 
হার তরতিব নম্বর (অর্থাৎ ১২ ঘরের নম্বর) আমীন প্রজার 
থতিয়ানের উপরিস্থ শ্বত্বের নম্বরের ঘরে ( অর্থাৎ ১ ঘরে ) লিখিবেন এবং 
যে যে ব্যক্তি খাজনা পান তাহা ২ ঘরে সংক্ষেপে ( অর্থাৎ পিতার নাম 
ইত্যাদি না দিয়া) লিখিৰেন। তাহার পর আমীন ভূমিথণ্ডের উত্তর 
সীমানার ভূমির দাগ নং ও দখলকারের নাম খতিয়ানে ( ৩০৩১ ঘর) 
লিখিবেন, কি প্রকারের জমি ( অর্থাৎ ধানী, ভিট, বাড়ী, পুকুর, রাস্থ। 
ইত্যাদি ) শ্রেণীর ঘরে (৩২ ঘর) লিখেবেন। যদি প্রজা ছুই ব! 
ভতোধিক অংশীদার হয়েন এবং এই তুমি কোন এক অংশীদার 
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সপ 


₹ যে জমাুক্ত এ মি সেই জমার অং দারগণের নাম লেখা হইবে, অর্থাৎ কেবল 
এ ভূমি খণ্ডে যে বে অংলীদার তাহাদের না নহে। কোন কোন জেলায় কেবল 
প্রত্যেক ভূমিখত্ডের অংশীদার ধরিয়া পৃথক পৃথক খতিয়ান হইয়া থাকে, সমস্ত জমাটা 
ৰ| মধান্বত্ব এক স্থানে লেখা হয় না। এ নন্বন্ধে পরে বলা হুইবে। 


তৃতীয় অধ্যায় ৪১ 


বিশেষের পৃথক দখলে থাকে, তাহা হইলে উহা! “জমির শ্রেণীর” ঘরের 
পরবর্তী “মন্তব্য” ঘরে ( ৩৩ ঘরে ) লিখিবেন। কিংবা এই ভূমিথণ্ 
মাত্র যদি কাহাকেও বন্ধক দেওয়া হইয়৷ থাকে ও সে ব্যক্তি বন্ধকশ্থত্রে 
দখলকার থাকে, তাহ] হইলে তাহার নাম, তমস্্রকের তারিখ ও টাকার 
পরিমাণ এই মন্তব্য ঘরে লিখিবেন। বিক্রয় দ্বারা যদি জমার অন্তর্ভুক্ত 
এই ভূমিখণ্ড মাত্র অপর কাহারও দখলে থাকে, তাহা! হইলেও তাহার 
নাম এ প্রকারে মন্তুবয ঘরে লেখ। হইবে ।* তাহার পর আমীন 
খতিয়ানের ৩৭ ঘরে দাগের মধ্যে দখলকারের হিস্তার পরিমাণ লিখিবেন। 
অর্থাৎ মনে কর দাগনম্বরটি একটা পুকুর বা খাল বা রাস্থা এবং অন্ত 
স্বত্বের প্রজার উহ্বাতে মাত্র ।* আনা অংশ; এরপস্থানে আমীন ৩৭ ঘরে 
|* চা আনা লিখিবেন। পরে কালি কষিম্া জমির পরিমাণ বাহির 
হইলে পর ৩৮ ঘরে শর হিস্তা মত এহ জমার অন্তর্গত যতটুকু জমি হয় 
তাহা! হিসাব করিয়া লিখিতে হইবে। খানাপুরীর সময় আমীন 
খতিয়ানের আর কোন ঘর লেখেন না, অর্থাৎ স্বত্ব বা! খাজনার পরিমাণ 
সম্বন্ধে আমীন কিছু লেখেন না। কিন্তু যদি কোন প্রজা বা ভূম্যধি- 
কারী কোন বিশেষ নাম দ্বারা দেশাচার অনুনারে পরিচিত থাকে, 
(যথা_-যোতদার, গাতিদার, হাওলাদার, মিরাস্দার, চুকানীদার 
ক₹ত্যাদি) তাহা হইলে এ বিশেষ নামও ১৩ ঘরে আমীনকে লিখিতে 


লরি পা ৮ সপাত পা পপি লি পিপিপি ০. স৯৯পপ সপ পা পাপা পি শা শি পপি লিপি ১ শিপন শা পেশি পপস্পাপাাপাসসআজজ ২০৯ শশা বিপিপিশপাসপপাপপািপসপপপতপত পাদ শিট শশশাটি পাশা 


* যদি প্রজার সমগ্র জমাটীহ অথাৎ অংশ নহে, বন্ধকশ্ত্রে বা বিক্রয় দ্বার অপর 
কাহারও দখলে থাকে, তাহ। হইলে সেই দখলকারের নাম আর মস্তব্য ঘরে লিখিত 
না হইয়া একেবারে প্রজার নামের সহিত অত্র স্বত্বের বিবরণের সহিত (১৩ ঘরে ) 
“বন্ধ কনগত্রে বা খরিদহ্ত্রে দখলকার অমুক" এই ভাবে লেখা হইবে। যদি খরিদদার 
দখলকারকে ভূম্যধিকারী প্রজ! বলিয়া! স্বীকার করিয়৷ থাকেন, তাহা হইলে আর 
সাবেক প্রজার নাম লিখার আবষ্ঠক থাকে না। (৪৫ পৃষ্ঠ! দেখ )। 


&২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


হইবে। এ নাম দ্বারা আইনতঃ কি স্বত্ব বুঝায় প্তজদ্দিকের হাকিম” 
তাহা ঠিক করিয়া পরে ১৪-_-১৭ ঘরে লিখিবেন। যদি একই প্রজার 
২।৩ বা ততোধিক জম! থাকে, তাহা হইলে তক্জন্য পৃথক পৃথক খতিয়ান 
সঠিক মত প্রস্তত করিবার সুবিধার জন্য আমীন পেন্সিল দিয়া খাজনার 
পরিমাণ খতিয়ানের উপর লিখিয়া লইবেন। একই জমাত্ক্ত সমস্ত 
ভূমিখণ্ড একই খতিম্বানে * থাকিবে এবং এ প্রজার আর এক থণ্ড 
ভূমি খানাপৃরীর সময় ইহা কোন্‌ থতিয়ানভুক্ত হইবে আমীন তাহা 
সহজেই পেন্সিলের লেখা খাজান৷ দেখিয়া ঠিক্‌ করিতে পারিবেন। 
আমীন যেমন খানাপুরী করিয়া খতিয়ানের পর খতিয়ান লিখিয়া 
যাইবেন, সঙ্গে সক্ষে প্রতোক খতিয়ানের তরতিব নম্বর দিবেন এবং এই 
নম্বর ভূমাধিকারীর দাখিলি জমাবন্দীর মন্তব্য ঘরে নোট করিয়া 
ষাইবেন। ইহা হইতে আমীন সমস্ত- মৌজার খানাপুরী শেষ হইলে, 
বুঝিতে পারিবেন যে খানাপুরী ঠিক হইয়াছে কি না, অর্থাৎ কোনও জম! 
বা প্রজা ছুট গিা অপর জম! বা প্রজার সহিত গোলযোগে মিলিয়া 
গিয়াছে কিনা। তখন ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে ডাকিয়া, এই তুলল 
শোধন করিয়া লওয়া সহজ হুইবে। 


খতিয়ানের সঙ্গে সঙ্গে আমীন খসড়ার জমির বিবরণ, ফসলের 
বিবরণ, বৃুক্ষাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। 
যে যে জেলায় খসড়ার দখলকারের নাম লেখ। 

য়, সেই সকল স্থানে দখলকার প্রজার নামও লিখিবেন। 


খসড়া । 





পপ পপ লা সপ 


* পৃথক দখল অনুসারে মধ্যন্বত্বের জন্য পৃথক পতিয়ান যে যে জেলায় প্রস্তুত হুর, 
তৎসন্বন্ধে অন্ঠত্র (পর পৃষ্ঠা দেখ ) বলা হইয়াছে। 


তৃতীয় অধ্যায় ৪৩ 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমীন সর্ধনিয়স্থ কৃষিকার প্রজা হইতে 
খতিয়ান লেখা আরম্ভ করিবেন। কিন্তু যদি এই গ্রাজা নগদ খাজন! 
ন] দিয়া ফসল বিভাগ দ্বারা থাজন। দেয়, তাহ! 
হইলে তাহার জন্ভ এই সময় পৃথক খতিয়ান 
'হুইৰে না। তাহার উপরিস্থ নগদ খাজনার প্রজার খতিয়ান হইবে ও 
এঁ খতিয়ানের মন্তব্য ঘরে (৩৭ ঘর) বর্গ প্রজার নাম লেখা হইবে। 
“তজদ্দিকের” সময় হাকিম প্রত্যেক বর্গ প্রজা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়! 
দেখিবেন যে প্ররুতপক্ষে তাহার ভূমিতে কোন স্বত্ব আছে কিনা। যদি 
স্বত্ব থাকে, তবে তখন তিনি তাহার জন্ত পৃথক খতিয়ান প্রস্তত 
করিবেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যদি বর্গাদার প্রজা উপরিস্থ 
ভুম্যধিকারীর নিকট হইতে লাঙ্গল বা চাষের বলদ লইয়া চাষ করে, 
তাহা হইলে সে কতকটা মুহুরের স্তায় জমিতে ফসল উৎপন্ন করে, 
জমিতে তাহার প্ররুতপক্ষে কোন স্বত্ব থাকে না। 
সাধারণতঃ.একই জমা বা স্বত্বের জন্য একই খতিয়ান হইয়া! ধাকে। 
জমিদারী মহাল ও মধ্যন্বত্ব সম্বন্ধে এবিষয় পূর্বে বল! হইয়াছে। ইহার 
অর্থ এই যেযদি একই জমা তালুক বা অন্ত 
একই জমার বা স্বত্ের 
জন্ত একই খতিয়ান). মধ্যন্বত্বে ২৩ বা ততোধিক অংশীদার থাকে 
কোন ফোন জেলার দখল এবং তাহাদের তহশীল পৃথক পৃথক থাঁকে, 
সিসির জনজাতি! তথাপি তাহাদের জন্ত পৃথক পৃথক খতিয়ান 
হইবে না। কোন কোন জেলায় এইরূপ নিয়ম যে, ফি তহশীল পৃথক 
খাকে এবং তাহার সঙ্গে পৃথক তহশীলের জন্য পৃথকরূপে উপরিস্থ ভূম্যধি- 
কারীকে পৃথক খাজন। দেওয়া! হয়, তাহা হইলে পৃথক খতিয়ান প্রস্তত 
হয়। যদি উপরিস্থ ভূম্যধিকারীও পৃথকরূপে খাজনা আদায় করেন, 
ঘাহা হইলে প্রক্কৃতপক্ষে মুলত্বত্ব বিভক্ত হইয়া পৃথক পৃথক সম্পূর্ণ স্বত্থ 


বগ। প্রজ। । 


8৪ সর্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্ধ্য বিধি 


গঠিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পৃথক খতিয়ান হইলে নিয়মের বাতিক্রম 
হয় না। কিন্তু তাহা ন। হইলেও যদ্দি মাত্র পৃথক তহশীলের জন্য পৃথক 
খতিয়ান হয় (এইন্প প্রথাও কোন কোন জেলায় প্রচলিত আছে) 
তাহা হইলে মূল স্বত্ব এক স্থানে কোন খতিয়ানেই পাওয়া যায় না। 

কিন্ত একই স্বত্বের সমস্ত অংশীদারদের জন্য একই খতিয়ান প্রস্তত করিয়! 
ভিন্ন ভিন্ন পৃথক তহশীলের জন্ত এ খতিয়ানের ১২--১৩ ঘরে ভিন্ন ভিন্ন 


বাট! নম্বর ( যগা ৯ 


ধ ইত্যাদি ) লিখিয়া, পরে এ সকল বাটা 
নম্বর ও তাহার অন্তর চি টিরিডি নাম অধীনস্থ প্রজার খতিয়ানের 
ভমাধিকারীর ঘরে (১-২ ঘরে) লিখি*লই সকল বিষয় পরিষ্ক:রব্ূপে বুঝা 
ঘায়। এই প্রণালীতে সব্বত্র কার্ধা হইবার প্রস্তাব চলিচতিছে, এবং 
কোন কোন জেলায় এই 'ভাবে খতিয়ান লেখা হইতেছে । একটা 
উদ্দাভরণ দেখিলে সহজে বুঝা যাইবে । মনেকর কোন এক জমা ব' 
মধ্যন্বত্বের অধিকারী ৪ ভন বাক্তি,রাম, শ্যাম, যত ও ভবি। রাগের মংশ-- 
(৮০, শ্যাম-1৮%০, ধ--৮%*, হরি_-৮০--মোট ১৬ আনা । কিনব 
রাম ও শ্রামের তশীল পুথক, গু বছু ও হরির তহণীল পৃথক, অর্থাৎ 
কতকগুলি প্রজ! রান ও শ্তামকে মাত্র খাজনা দেয় 9 কতকগুলি প্রজা 
যু ও হরিকে মাত খাজনা দেয়। এই স্থলে সমগ্র স্বত্বের জন্ত একখান 
মাত্র থাতিয়ান হইল--মনে কর উহার নম্বর ৪৫1 এ খতিয়ানের ১৩ 
ঘরের নাম গুলি দুই শ্রেণীতে লেখা হইল; প্রথম শ্রেণী রাম ও গ্তাম, দ্বিতীয় 
শ্রেণী যর ও হরি। প্রথম শ্রেণীর ব'টা নম্বর হইল (ক); দ্বিতীয় শেণীর 
বাটা নম্বর হইল (খ)॥ এখন রাম ও হ্যামের অধীনস্থ প্রজার খতিয়ানের 
ভূম্যধিকারীর ঘরে মাত্র রাম ও শ্যাম লেখা হইবে ৪ খতিয়ানের নম্বর 


৪ € 
লেখা হইবে-ক। এরূপ যত ও হরির অধীনস্থ প্রজার থতিয়ানের ১।২ ঘরে 


তৃতীয় অধ্যায় 8৫ 


৪8৫ রঃ 
খতিয়ান নম্বর হইবে এ জমার প্রণালী এই যে রাম ও শ্যামের এক 


থতিয়ান (মনে কর নম্বর ৪৫) ও বতু ৪ হরির নামে আর এক পৃথক 
খতিয়ান মেনে কর নং ৪১) হইবে । পরে যাহারা ধাহার অধীনস্থ 'প্রজ 
তাহারা তাহার খতিয়ানের-অধীানে লিখিত হইবে ই্াতে রাম, শ্তাম, 
যদ ও হরির মূল স্বত্ব এক যায়গার কোথায় ও দেখান হইল না। 


পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে খতিয়ানের অন্রন্বস্থের বিবরণের ঘরে (১৩ ঘরে) 
দ্খলকার প্রজার নাম লিখিতে হইবে। কিন্তু জমিদারের থোকা বা 
জমাবন্দাতে অপর নাম লেখা থাকিলে আমীন 

জমিদারের জমাবন্দীতে রীনা এবং ভাল দখলকারের নাম উভয়ই 
গিনি ক লিখিঃবন | বন্থকক্ত্রে বা খরিদস্ত্রে দখল- 

কাব ভিন্ন হইলে কি 

করা হয়। কার হইলে কি করিতে হইবে পূর্বে বলা? 
হইয়াচছ | কিন্তু ওয়ারিষশ্ছতে দখলকার হইলে 

আর সাবেক প্রর্জার নাম লেখা অনাবশ্যক | প্রজান্বত্ব আইনের ১০২ 
(ক) ধারা অনুসারে প্রজা অথব। দখলকারের নাম স্বহ্বলিপিতে লিখিবার 
আদেশ আছে। বর্তমান অবস্থ! লিপিবদ্ধ করাই স্বত্বলিপির প্রধান 
উদ্দেগ্ত, অতএব বর্তমান দথলকাবের নাম লেখাই সব্বাদৌ দরকার। 
জনিদারের স্বত্বের কোন হানী নাহয় ও জমিদারের কাগজের সহিত 
মিল করিবার সুবিধার জন্ত জমাবন্দীতে লিখিত প্রজার নাম উল্লেখ 
করার আবশ্ঠক হয়। কোন কোন জেলায় এইরূপ নিয়ম যে মূল গ্রজ। 
অর্থাৎ যাহার সময় জম! প্রথম পত্তন হয় তাহার নাম “মুদাফৎ'? বলিয়া 
জমিদারী কাগজে লেখা হয়। এরূপ “মুপাফৎ” নামও খতিয়ানে লেখা 
হইয়া থাকে । জমিদারের কাগজে লিখিত ব্যক্তির নাম না লিখি 
অপর দখলকারের নাম লিখিলে জমিদারের স্বত্বরহানীর মাত্র এক কার৭ 


৪৬ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


থাকে । যদি প্রজার দান বিক্রয়ের স্বত্ব না থাকে তাহ হইলে থরিদন্থজে 
দখলকারকে জমিদার প্রজা! বলিয়া স্বীকার নাও করিতে পারেন। 
সাধারণতঃ সকল মধান্বত্বাধিকারীরই দান বিক্রয়ের স্বত্ব আছে (তজদিক 
অধায় দেখ), অতএব ইহাদের সম্বন্ধে সাবেক নাম (সমগ্র মধান্বত্ব বিক্রয় 
তইয়া থাকিলে) রাখিবার কোন অর্থ নাই। সাধারণ বাইয়তদেরই দান 
বিক্রয়ের স্বত্ব দেশাচারের উপর নিও্র করে, এবং প্রায় নকল জেলাতেই 
ইহ] জমিদারের অনুমতি সাপেক্ষ। অতএব ইহাদের সম্বন্ধে জমাবন্দীতে 
লিখিত প্রক্তা ও হাল দখলকার উভয়ের নাম ন! লিখিলে ভবিষ্যতে জমিদারের 
স্বত্তের ভানী হইলেও হইতে পারে ।* থোকা বা জমাবন্দীতে অনেক 
সময় মাত্র একজনের (যথ! এক ভাইএর ) নাম থাকে, কিন্তু আমীন 
সকল অংশীদারের নাম ও অংশ লিখিবেন। 
পূর্বে বলা! হইয়াছে যে সাধারণতঃ প্রজার কথিত ভূমধিকারী 
কাননগুর লিখিত কোন৪ থেওট বা খতিয়ানের অধিকারী হইবেন। 
আমীন ঘি দেখেন যে ্রন্নপ কোন থেওট 
ডি বা খতিয়ান কাননগু প্রস্কত করেন নাই, তাহা 
থেওট প্রন্থত করিয়।না হইলে তিনি তখন এ ভূম্াধিকারীর নামে 
পাকিলে আমীনকি (অর্থাৎ তাহার ম্বত্থের জগ্ঠ) খতিয়ান প্রস্তুত 
০ করিবেন ও তাহাতে হতরতিব নম্বর দিবেন। 
ভাহার উপরিস্থ ভূমাধিকারীর নাম ও স্বত্ব তখন তাহার নিকট হইতে 





পপ পপি পা লা পপ পপ পপ 





শপ 


* কিন্তু যদি দেখা যায় ধে জমিদার ক্রমাবন্দীতে নাম না লিখিলেও দখলকারের 
নিকট হইতে বরাবর খাজনা গ্রহণ করিয়া! আসিতেছেন, অথব। তাছার নামে বাকী 
পাজনার নালিস করিপ়াছেন, তাহা হইলে তাছাকে “প্রজা” বলিয়। স্বীকার করিয়! 
লওয়! হইক্সাছে বলিয়! ধরিয়। লওয়া হইবে (11 0, %/. তত. 0. 812)। কোন 
কোন জেলায় দখলকার প্রজার নাম “সরবরাহ্কার” বা “দখলি সরবরাহ্কার” বলিয়া 


_ তৃতীয় অধ্যায় ্‌ ৪৭ 


জানিয়! এই খতিয়ানে উপরিস্থ শ্বত্বের বিবরণের ঘরে (১২) লিখিবেন। 
যদি এই উপরিস্থ স্বত্বের অধিকারীর নামে আমীন কাননগুর লিখিত 
খেওট ব৷ খতিয়ান পান তাহা হইলে উহার নম্বর ১ ঘরে লিখিলেই মিল 
সম্পূর্ণ হইবে। নতুবা আমীন তাহার জন্যও নৃতন খতিয়ান প্রস্তত 
করিবেন যে পর্যন্ত না এই ভাবে উপরিস্থ শ্বতবের নাম কাননগুর কোন 
থেওট বা খতিয়ানের সঙ্গে না মিলে ।+ আমীন এই সকল বিষয় তাহার 
নোট বহিতে লিখিয়া রাখিবেন, এবং কাননগু মৌজায় আমিলে তাহার 
আদেশ ও সম্মতি জগ্ঠ তাহাকে বিশেষ করিয়। দেখাইবেন। 


আমীন যদি দেখেন যে সর্ধনিয়স্থ দখলকার ও কাননগুর লিখিত 
জমিদারী বা মধ্যস্বত্বের অধিকারী একই ব্যক্তি (অর্থাৎ ভূম্যধিকারী 
প্রজা বিলি না করিয়া জমি নিজ দখলে রাখিয়াছেন), তাহা হইলে মার 
নূতন খতিয়ান প্রস্তত করিবেন না, কাননগুর 
লিখিত খতিয়ানেই আপন দখলিয় জমির 
বিবরণের স্থানে (২৯--৪ ঘর প্র ভূমি খণ্ডের 
দাগ নম্বর ইত্যাদি লিখিবেন। 


জমি মধ্যন্বত্বের নিজদখলে 
থাকিলে কি করা হয়। 


পিপল ০ পপ পপ | শা তা পিল তি পিপি ও ক সপ 


পিস পপি শি স্পা ও শালি শি শী শা 


জমিদারের কাগজে লেখা হয়। এরপ স্থলে যদিও মহামান্ত হাইকো্ এক মোকদ্দমায় 
(70. ৮৮. টি. 2,132) সিদ্ধান্ত করেন যে “নরবরাহকার” প্রজা নহে অতএব 
সে উচ্ছেদ যোগ, কিন্তু যদি দেখা যায় ঘে জমিদার তাহার দখল সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, 
অর্থাৎ সে বাক্তি যে প্রজার গোমন্ত। বা ম্যানেজার বা কর্মচারী স্বরূপ খাজন। সরবরাহ 
করিতেছিল না ইহা৷ বুবিতে পারিয়াছিলেন তাহা হইলে পরবর্তী নজির অনুসারে 
তাহাকে প্রজ। বলিয়। স্বীকার কর! হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে । 

+ স্কুল কথা সর্ধনিয়স্থ কৃষিকার হইতে সর্বোচ্চ জমিদার ও ডীহীর উপর 
সরকার বাহাদুর পর্যন্ত পর পর সন্বপ্ধ দেখাইয়া খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হইবে। 


৪৮ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কা্য্যবিধি 


২।৩ পৃথক খেওট বা খতিয়ান ভুক্ত ২1৩ ন্বত্বের বা শ্বত্বের অংশের 
অধীনে একই প্রজা থাকিলে ঢই প্রকার প্রণালীতে খতিয়ান প্রস্তত 
হইয়া থাকে, (১) এ প্রজার খতিয়ানের 
হিতে না উপরিস্ত স্বত্তের ঘরে (অর্থাৎ ১-২ ঘরে যে যে 
কি কর৷ হয়। বাক্তি খাজনা পান্‌ তাহাদের নাম ও তাাদের 
পৃথক খতিয়ান নম্বর লিখিয়! সম্বন্ধ দেখাইয়' 
দেওয়া ; (২) ভূম্যধিকারীর যে ২।৩ পুথক্‌ স্বত্ব আছে তাহার জন্য এক- 
খানি পথক এজমালি খতিয়ান বা খেওট প্রস্তত করিয়া! তদধীন প্রজার 
খতিয়ান দেওয়া । একটী উদীহরণ হইলে সঙ্জে বুঝা যাইবে,_মনে কর 
এক মৌ্ায় রাম ও শ্বামের একটী পন্তনি তালুক আছে, তণ্ভিন্ন রামের 
একটা মোকররী মহল আছে । পন্ভনি ও মোকররীর জমি সাধারণতঃ 
সবই প্রথক অতএব উহার ক্ষন পুথক খতিয়ান, -।৮নং পত্তনির জন্য ও 
১২নং মোকররীর ভ্ন্য)-__ভইয়াছে। কিন্থ শিবচরণ একজন প্রজা পত্তনি 
ও মোকররীর জন্য উভয় স্বত্ব হুক্ত একখণ্ড জমি দখল করে এবং তঙ্জন্য 
রামকে ৭২ বার্ষিক খাজনা দেয়। ২য় প্রণালী অন্রসারে রামের নামে 
পক একথানি খেওট বা খতিয়ান__র্থাৎ পন্তনি ও মোকররী শ্বস্বের 
এক্কমাল-_প্রস্থত হইবে ও তদধীন প্রজ্তার খতিয়ান হইবে। ১ম নিরম 
অনুসারে আর ত্ররূপ পুথক খতিয়ান হইবে না, প্রজার খতিয়ানের ১-২ 
ঘরে ৮ % ১১ উভয় খতিয়ানের উল্লেণ করিয়া ও রামের নাম ও স্বত্ব 
লিখিয়া কি প্রকারে খাজনা আদায় হইতেছে তাহ বুঝাইয়া দেওয়া 
হইবে। ২য় প্রণালী অনুসারে কোন কোন স্থানে খতিয়ান প্রম্ত 
তইলেও ১ম প্রণালীই প্রশস্ত । জমিদারী মাল সম্বদ্ধেও এইরূপ 
(৩৯ পৃঃ দেখ )। 
*স্থিত' অর্থাৎ অধীনগ্থ ম্বত্বের ভালিক? (খতিয়ানের ১৮ হইতে 
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২৮ ঘর) আমীন খানাপুরীর সময় লেখেন না। উহা, খানাপূরী হইয়] 
গেলে পর খতিয়ান মিল করিয়া বুঝারতের 


স্বিত। 
সময় লেখা হয় (৪র্থ অধ্যায় দেখ)। 


যদি কোন জমির দখল লইয়া 'ববাদ থাকে তাহা হইলে আমীন 
কাহারও নামে খতিয়ান না করিয়া পুথক এক “বিবাদী খতিয়ানে” উহার 
দাগ নং ইত্যাদি লিখিবেন। [0151১905115 
আর্থাৎ বিবাদী ফর্দ নামক বহিতে এ নকল 
দাগ, উভয় পক্ষের নাম ও তাহাদের দাবী 
লিখিয়া রাখিবেন। ইহার পর কাননপু অথবা খানাপুরী হাকিম আসিয়া 
উহার তুদন্ক করিয়া যে প্রকার রার দিবেন তদন্ুসারে ইহার খতিয়ান 
প্রস্তুত হইবে । দখল ভিন্ন অন্ত বিষয় লইরা বিবাদ এই সময় উখাপন 
করা বৃথা । কে খাজান! পায় হহা লইয়া! বিবাদ দখলের বিবাদ বলিয়া 
গণা হয়। খাজানা দেওয়া হয় কি না ইহাও দখলের বিবাদ ; কিন্তু 
নিফর প্রকৃত স্বত্ব বিশিষ্ট না খাঞ্জানা ধার্য্যের যোগ্য__ইহা শ্বত্বের বিবাদ 
এবং তজদিকের সময় ইহার বিচার হয়। দখলের বিবাদ জমিদারে 
জমিদারে বা জমিদারে প্রজান় থা প্রজায় প্রজায় হইতে পারে। যেরূপই 
হউক আমীন বিবাদী ফর্দে উহ! লিখিবেন। জল সেচন লইয়া বিবাদ 
হইলেও এ নিয়ম। | | 


খানাপুরীর সময় দখলের 
বিবাদ। 


সাধারণতঃ কানননগু এই সময় বিবাদ নিষ্পত্তি করেন, কিন্তু জটিল 
বিবাদগুলি খানাপুরী হাকিম নিজে তদন্ত করেন। কাননগুর বিচার 
ঠিক হইয়াছে কি না খানাপুরী হাকিম দেখেন। কাননগড অথবা 
খানাপুরী হাকিম এই সকল বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য করিয়! 
উভয় পক্ষকে নোটাস দ্বারা বা অন্য প্রকারে সংবাদ দেন। সাধারণতঃ 
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তিনি গ্রামে আসিয়। বিবাদ নিষ্পত্তি করেন। কাজে কাজেই গ্রামের 
প্রায় সমস্ত লোকই তাহার সম্মুথে উপস্থিত 
থাকে ও কাহাকেও কোন সাক্ষীর হাজির 
করাইবার জন্য সময় লইবার আবশ্তক হয় না। 
এই সময় উভয় পক্ষের কাগজ পত্র সমন্তই প্রস্তত রাখিতে হইবে। 
বিচার সরাসরি মত হইয়া থাকে । হাকিম সংক্ষেপে উভয় পক্ষের প্রমাণ 
বিবাদী ফর্দে লিখেন ও যে সকল দলিল দেখান হয় তাহা! দেখিয়া! দশ্তখত 
করিয়া তখনই ফেরৎ দেন। জাল দলিল বা সন্দেহযুক্ত হইলে তাহা 
আটক করিবার নিয়ম আছে। উপস্থিত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা ভিন্ন 
অগ্ত প্রকার তদন্ত আবশ্থাক হইলেও হাকিম সরেজমীনে তাহা করিয়া 
থাকেন। এই বিবাদ নিষ্পত্তির সময় "কোন উকীল মোক্তার বা দরখাস্ত 
আবশ্যক হয় না। পক্ষগণ যাহার যে কথ! নিজেই হাকিমকে বলিতে 
পারেন । 
খানাপুরী হাকিমের উপরিস্থ কন্মনচারী এনিষ্টাণ্ট সেটলমেপ্ট অফিসার 
ইন্চাঙ্জ ও সেটলমেণ্ট অফিসার। উহাদের নিকট খানাপুরীর 
হাকিমের বিচারের বিরুদ্জে আবেদন করা 
| যা়্। ইহাতে বিশেষ কোন ফল নাই বরং 
তজদিকের হাকিমের নিকট ছানির জন্য রাখিয়া দেওয়া! ভাল (€&ম 
অধ্যায় দেখ)। মাঠ-বুঝারতের সময় বুঝারত কাননগুর নিকট পূর্ব 
বিবাদের ছানি হয় না, কিন্ত নৃতন বিবাদ উত্থাপন করা যায়। 
পূর্ব বলা! হইয়াছে যে খাজানার পরিমাপ, বা 'কি স্বত্ব বিশিষ্ট গ্রজ। 
_ এই সকল সম্বন্ধে বিবাদ থাকিলে তাহা! তজ- 
দিকের সময় দেখা হয়। কিন্ত কোন কোন 
জেলায় মাল-লাখরাজসন্বন্ধে বিবাদের নি্পত্তিও প্রথম খানাপুরীর সমর 


খানাপূরীর সময় বিবাদের 
বিচার। 


উহার আপীল বা ছানি। 


সাল লাখরাজ (বিবাদ । 
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হইয়া থাকে। কোন কোন জেলায় উহ! তজদিকের সময়েই প্রথম. 
নিষ্পতি হয়। মাল-লাখরাজের বিবাদের বিচার তঙ্দিকের সময় হওয়াই 
স্বিধ, কেন না উহার পুর্ধে জমির পরিমাণ জান! যায় না। যদি 
জমির পরিমাণ সম্বন্ধে কোন দলিলের সঙ্গে কিছু তুলনা! করিয়া দেখিবার, 
আবশ্তক হুয় খানাপূরী হাকিম তাহ! ঠিক মত করিতে পারেন না। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে লাখরাজ ছুই প্রকার-(১) রাজন্ব হীন: 
কলেক্টরী লাখরাজ, ও (২) নিষ্কর (অর্থাৎ জমিদারের অধীনস্থ লাখরাজ। 
রাজস্বহীন লাথবাঁজ বলিয়া কেহ কোন জমি 
৪৪১01 দাবী করিলে তাহার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে 
আবগ্ঠক। তাহার দাবী প্রকৃত হইলে তাহার নাম 
বা পৃক্বাধিকারীর নাম কলেক্টরী “বি” 
রেজিষ্টার থাকিবে ও থাকবস্ত জরিপ হইয়া থাকিলে এ মৌজার প্থাকবন্ত 
ম্যাপে এ জমির “চক্‌”” অঙ্কিত থাকিবে । এইরূপ না হইলে তাহার 
দাবী প্রকত বলিয়! গ্রাহ হইবে না। অতএব তাহাকে “বি” রেজিষ্টারের, 
নকল ও অবস্থা বিশেষে থাকবস্ত ম্যাপেরও নকল পুর্ব হইতে সংগ্রহ 
করিয়া রাখা আবশ্তক | 
জমিদারের অধীনস্থ নিফর লাখরাজ সম্বন্ধে ৩১ পৃষ্ঠায় যেরূপ বণিত 
হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে এই সকল লাখরাজ এখন ছুই 
শ্রেণীতে ভাগ কর! যায় £--(১) যে সকল বে-বাদসাহী নিফর লাখরাজ 
ঘশসালা বন্দোবস্তের সময় নিফর ভাবে দখল করা হইত, কিন্তু ১০০/ 
বিঘার নান হওয়ায় সরকার বাহাছুর জমিদার দিগকে উহ! ছাড়িয়া দেন 
এবং জমিদারগণও উহাতে তদবধি কর ধার্য করিয়া লইতে পারেন নাই » 
স৮(২) দশসাল৷ বন্দোবস্তের পর জমিদার সনন্দ, ছাড় বা দানপত্র স্বারা 
যেসকল মালের জমি নিষর করিয়াছেন। ১ম শ্রেণীর নিষর সমন্তই' 
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বাং ১২*৯.সালের তায়দাদতৃক্ত কর! হয়, অতএব ইহার প্রকুষ্ট প্রমাণ এই 
তায়দাদের নকল । কিন্ত অনেক স্থানে দেখ! যায় যে নানারূপ হস্তান্তর 
হওয়ায় ও কোবাল! বা দানপত্রে কোন তায়দের উল্লেখ না থাকায় বর্তমান 
'দখলকারগণ তায়দাদের সন্ধান করিতে পারেন না, পারিলেও তাহার 
সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। এস্কলে ম্মরণ রাখিতে হইবে 
“য তায়দাদে জমির পরিমাণ মাত্র লেখ থাকে, স্থানে স্থানে বিবরণ ( যথা 
ভদ্রান, তাল নামক পুষ্ষরিণী ইত্যাদি ) দেওয়া আছে মাত্র কিন্তু চৌহদ্দি 
লেখা নাই। অতএব তায়দাদ পাওরা গেল না এই ভন্ত জমি নিষ্ষর 
হইলেও, উহ৷ উপরোক্ত ১ম শ্রেণীর নিষ্কর নহে, ই] সর্ধবস্থানে অচ্গমিত 
হইতে পারে না। বদি প্রায় তায়দাদের সময় পর্য্যন্তের নিষ্ষর স্বরূপ 
দখলের প্রমাণ, বা জমিদারের কোন “ছাড়ে” স্বীকারোক্তির প্রমাণ 
দাখিল হয় তাহা হইলে দশসালা বন্দোবস্তের সময় নিক্ষর লাখরাজ ছিল 
ভাভা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এই ১ম শ্রেণীর নিফফর লাখরাজ 
সম্বন্ধে কোন জঙ্গি্দার কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না । 

২য় শ্রেণীর নিফর লাথরাজের প্রকৃত প্রমাণ সনন্দ, দানপন্্র বা ১২ 
বৎসরের উদ্ধকাল জনিদারের বিরুদ্ধ স্বত্বে নিষ্করস্বরূপ দখল । কিন্তু এরূপ 
সনন্দ বা দানপত্ত্র দ্বার! বা বিরুদ্ধ ভাবে দখল দ্বাক্সা কেবল সলন্দ দাত! 
জমিদার বা যে জমিদারের বিরুদ্বভাবে দখল তিনি খা তাহার স্থলা- 
ভিসিক্ত জমিদারগণই বাধ্য; গবর্ণমেপ্ট বা বাজন্বের দায়ে ক্রেতা নুতন 
জমিদার তদ্বারা বাধ্য নহেন, এবং তাহারা বাজেয়াণ্ড করিয়া! উহাতে 
থাজন! ধার্য করিয়া লইতে পারেন। 

সেটেলমেন্টের প্রাথমিক অবস্থায় প্রমাণের ভার লাখরাজদারের 
উপর, অর্থাৎ “নিষকর* বলিলেই তাহা! “নিফর লাখরাজ” বলিয়া! অনুমিত 
বা লিখিত হয় না, কিছু প্রমাণ আবশ্তক। কিন্তু প্রথমেই চূড়ান্ত 
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প্রমাণের দরকার হয় না। যেসকল কোবালা বা অন্ত কোন দলিলে 
এই জাম ১২ বংসরের উদ্ধীকাল নির্ধর বলিঘ্না গৃহীত হইরাছে এ সকল 
দলিল বা ন্ত প্রকার নি্ষর-দখলের প্রমাণ দেখাইতে পারিলে রাজস্ব 
কর্মচারী জমিদারের উপর প্রমাণের ভার অপপারিতহ করিবেন। 
জমিদার যদি দেখাইতে পারেন যে এ বাক্তির আরও মালের জমি গ্রামে 
থাকায়, দাবীকৃত জমি যে নিক্ষরভাবে দখল হইতেছে তাহা তিনি জানিতে 
পারেন নাই, অথবা এই জমির জন্য পূর্কে খাজানা আদায় হইয়াছে, তাহা 
হইলে আর? প্রকু্ প্রমাণের ভার নিফরদারের উপব পড়িবে । নিক্ষর 
'দাবীকারিব যে সকল জমাই জমি আছে তাহার পরিমাণ পূর্ব হইন্তে 
কমিয়! গিয়াছে, নিষ্ষকর দাবীকারী আপন দাখিলি রোডসেন রিটর্ণে এই 
জমি নিষ্কর বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, নিঞফকর দাঁবীকারী যাহার নিকট 
হইতে জমি থরিদ করিয়াছেন তাভার প্রকৃতপক্ষে কোন নিষ্ষর জমি ছিল 
না, অথবা তাহার জমাই জমির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, গ্রজা কতৃক 
স্বীরুত জমিদারী চিঠায় এইসকল জমি মাল ভুক্ত বলিয়া লিখিত আছে 
ইতাদি। জমিদারের দাখিলি রোডসেম রিটর্ণে বিবাদী জমি নিফর 
বলিয়া উল্লেখ থাকিলে উহ! জমিদারের বিরুদ্ধে 'প্রমাণ হইবে। 


মোট কথা কোন প্রমাণ না৷ পাইলে সেটেলমেণ্টে নিফর লাখরাজ 
লেখা হয় না। ষে প্রমাণের বলে নিঞ্ধর লাখরাজ লেখা হয় রাজস্ব 
কম্মচারীকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হয় ( ১ ধারার এ প্রকরণ), যথ। 
নিষফর লাথরাঁজ দং তায়দাদ নং ৫৩২৫, নিক্ষর ব্রদ্ধোত্তর দং ছাড় তাঃং 
১১৯৫) নিষ্ষর লাখরাজ দং কোবাল! তাং ১২৬৫, নিফর লাখরাজ 
১২ বৎসরের উর্ধাকাল বিনা খাজনায় দখল-ম্বত্বে। জমিদার যদি আপন্তি 
না করেন তাহা! হইলে রাজস্ব কর্মচারী লিখিবেন £--নিফর লাখরাজ 

৫ 
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(অথবা মোকররী) জমিদার আপত্তি না করায়। নিষ্কর সাব্যস্ত ন! হইলে, 
“্থাজনা ধাধ্যের যোগ্য” বলিয়া লেখা হয়। 

নিফর লাখরাজ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত শ্রেণী বিভাগ হইতে বুঝা যাইবে যে, 
সকল নিষ্করদারেরই উচিত ষে প্রথম হইতেই এইরূপ প্রমাণ দেন যেন 
তাঁহাদের জমী ১ম শ্রেণীর নিফর বলিয়া সাব্যস্ত হয়, কেনন! অন্তথায়, 
গভর্ণমেন্ট বা বাকী রাজন্বের দায়ে ক্রেত! জমিদারকর্ভৃক পুনরায় হয়রানী 
হইবার সম্ভাবন! থাকিয়। যাইবে । অতএব তাহাকে “তায়দাদ” বা অন্ধ 
পুরাতন দলিল সংগ্রহ করিয়া উহার সঙ্গে বর্তমান দাবীর সন্বন্ধ দেখাইয়া 
দেওয়া উচিত। 
_ জমিদার বা পত্তনিদার নিজে বা অন্যের নামে নিষ্কর দাবী করিলে' 
তাহার বিশেষ প্রমাণ আবশ্তক। তামাদদী মোটেই আসিবে না। 
তাহাকে চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে হইবে, নতুবা রাজস্ব কর্মচারী এ জমি. 
জমিদারের মালের জমি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। এই প্রকারের 
দাবী সম্বন্ধে রাজস্ব কন্মচারী বিশেষ সাবধানতার সহিত তদস্ত করেন । 

জমিদারের আস্ত্রীয় স্বজনের অনেক স্থলে 'খোরপোস,' “বাবুয়ানা” 
স্বরূপ অনেক জমি বিনা করে অথব! সামান্ত করে দখল করেন। এই 
সকল “নিফষর লাথরাজ” নহে, এবং খোরপোস, 
'াবুয়ান! প্রভৃতি শব দ্বারাই উহা সেটলমেন্টের 
কাগজে বর্ণিত হইবে । সাধারণতঃ এই সকল 
বান দানগৃহীতার জীবন কালের জন্তই করা হয়। কোন কোন স্থলে 
পুত্র পৌত্রাদি' ক্রমে এইরূপ দখল চলিয়া আসিতেছে । কখন, কি. 
ভাবে, কাহার দ্বারা ইহার স্থজন হয় সেটলমেণ্টের হাকিম তাহ, 
অনুসন্ধান করিয়। বিস্তারিত বিবরণ স্বস্থলিখনে লিখিবেন। অনেক স্থলে 
দেখা যায় যে, জমিদারী বিক্রয় হইয়া গেলেও নূতন জমিদার সাবেক- 


' খোঁরপোস, বাবুক়ান। 


. প্রন্ৃতি। 


হি 
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জমিদারের কোন কোন জমি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন না। এই সকল 
জমি সাধারণতঃ সাবেক জমিদারের বসত বাটা ও তৎসংলগ্ন থাস জমি । 
এই মকল জমি নিষফকর লাখরাজ নহে, ইহা খাজানা ধার্যের যোগ্য বলিয়৷ 
স্বত্বলিখনে লিখিত হইবে। 

অনেক গ্রামে ৬শিবপৃজ! প্র্নতি বার ওয়ারী দেব সেবার জন্ত অনেক 
জমি নিষ্কর লাথরাজ স্বন্নপ দখল হইয়া আদিতেছে। বৎসরান্তে প্রজার 
থাজানা! বারওয়ারীর চাদার স্তায় মাতব্বর 
কয়েকজন লোক আদায় করেন ও তন্ার। 
পূজা ও উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সকল দেবোত্তর জমির সেবায়েত 
সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান প্রজাগণ এবং সেই ভাবেই উহা! লিখিতে 
হইবে। যে প্রণালীতে জমির উপন্বত্ব আদায় হইয় দেবসেবায় ব্যয় হয় 
তাহাও লিখিতে হইবে। 

উপরে যাহ! লেখ! হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রকৃত নিফর 
লাখরাজের মূলে কোন “সনন্” বা “ছাড়* আছে, এখন উহ1 পাওয়া 
বাউক বা না যাউক। “তায়দাদের” তালিকা 
১০ বংসরের পূর্বে (বাঙ্গালা ১২*৯ সালে) 
দাখিল হইয়াছিল, এইজন্য এ তায়দাদদে লিখিত 
জমির যূলে কোন সনন্দ নিশ্চয়ই আছে অনুমান করিয়া, তায়দাদ” তুক্ত 
জমিকে এখনও প্রকৃত নিষ্ষর লাথরাজ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। 
কেন না, অন্তথ! হইলে নিশ্চয়ই কোন না কোন জমিদার এতদিনে 
উহাতে খাঞজান। ধাধা করিয়া! লইতেন। প্তায়দাদ” দ্বারা ইহাও প্রমাণ 
হয় যে ১২৯৯ সালে এই জমি বিন! খাজানায় দখল করা হইত। ইহ 
হইতে জন্ততঃ অনুমান করা যায় যে দশসাল। বন্দোধন্তের সময়ও এই 
অন্মি বিন খাঁজানাঁ দখল করা হইত অতএব সনদ খাকুক ব! নী 


বারওয়ারী দেবোত্তর | 


নিষ্ষর জমির পরিমাণ 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
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থাকুক ইহাতে আর এখন হস্তক্ষেপ কর! যায় না। কোবালা দ্বার! খরি 
বা বহুকালের ভোগ দখলি যে সকল জমি কোন তায়দাদ ব৷ সনন্দ ভুক্ত 
উহাই প্রকৃত লাখরাজ। কিন্তু এ প্রকারের জমি ভিন্নও অনেক জমি, 
জমিদারের অনতর্কতার জন্ত, ঘন ঘন জমিদারী বা! পত্বনী হস্তাস্তর 
হওয়ায় লোকে সুবিধা পাইয়া! অন্তায় পৃব্বক মালের জমিকে লাথরাজ 
করিয়া লইয়াছেন। এইব্ধপ ঘটন। এতদূর গড়াইতে দেখা গিয়াছে যে 
জমিদারীর বা পত্তনীর বার্ষিক রাজন্থের টাকাও মহাল হইতে আদায় 
হয়না। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর যে রোডসেন ধার্ধয কর। হয় সেই সময় 
সকল নিষ্করদারগণই যে রিটা দাখিল করেন এমন নহে । বাহার করেন 
তাহাদের দাখিলি জমির পরিমাণ মোট করিয়া তুলনা করিলে ও ১২০৯ 
সালের তায়দাদের মোট নিষ্ধর জমি তুলনা করিলে বুঝা যাইতে পারে 
যে, ক্রমশঃ নিষ্কর লাথরাজ জমির পরিমাণ বুদ্ধি পাইতেছে। বধ্ধমান, 
কৃষ্ণনগর ও যুরশিদাবাদ, এই কয়েক জেলাতেই নি্ষর ব্রঙ্গোত্তর ও 
লাখরাজ জমি সব চেয়ে বেশী। ইহার কারণ, লোকপ্রসিদ্ধ রাজা 
তিলকটাদ, কীন্তি্ঠাদ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দান । সরকার বাহাদুর ব্দি এই 
সকল জেলার প্রকৃত অবস্থা জানাতে চাহেন তাহ। হইলে সেটেলমেণ্টের 
পূর্বে “তায়দাদের” এক মৌজা ওয়ারি তালিকা প্রস্তুত করা আবস্তক। 
খানাপুরী ও তজদিকের হাকিম যদি এই তালিকা লইয়া! কার্ধ্য করেন, 
তাহা হইলে প্রত্যেক মৌজার প্রকৃত অবস্থা জান! যাইতে পারে ও 
তায়দাদের অতিরিক্ত নিষ্ষর জমির পরিমাণও বুঝা যাইতে পারে। 
তাহুত মিলানী কাগজ হইতেও ইহা কতক পরিমাণ বুঝা বাইতে 
পারে। 

খানাপুরীর সময় দেশের প্রচলিত প্রথা সম্বন্ধে অনেক বিষর অস্থসন্ধান 
করা হয়, যথাঃ-+১) কাঠার বা! নলের পরিমাণ। (২) বৃক্ষাদি সম্বন্ধে 
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প্রচলিত রীতি । (৩) জমাই জমি, জমিদারের বিনা! অনুমতিতে, 
প্রজা দান বিক্রী করিতে পারেন কি ন! 
তৎসম্বন্ধে প্রচলিত রীতি । (৪) জল সেচন 

প্রণালী । কাননগু এই সকল বিষয় তদন্ত করেন। 
কাঠার পরিমাণ_দেশ বিশেষে বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। 
কোথাও ৪ হাত, কোথায়ও ৪॥ ভাত, কোথায়ও ৫ হাত, কোথায় ৫॥ 
হাত, দৃষ্ট হয়। কোথায়ও বা ১৮ ইঞ্চিতে 
হাত হয়, কোথায়ও ২০ ইঞ্চিতে, আবার 
কোথায়ও ২২ ইঞ্চিতে হাত ধরা হয়। কোন কোন স্থানে “কোমর 
বন্দ” “কোমর থেংল্‌্” বলিয়া মাপিবার বিশেষ প্রণালী দেখা যায়। 
লরকানী জরিপে এই জন্তঠ সমস্ত জমিই ইংরাঙজী হিসাবে “একর 
ডেলিমেলে” (বা একর রুড, পোল্এ) মাপা হয় (৪র্থ অধ্যায় দেখ)। 
পরে যে হিসাবের কাঠাই হউক উহাকে বিঘা, কাঠা, ধুলে বা পাখিতে 
পরিণত করা যাইতে পারে। প্রচলিত কাঠার পরিমাণ নিদ্ধারণ 
করিবার উদ্দেশ্ত এই যে ইহা হইতে জানা যাইবে যে জমিদারের কাগজে 
লিখিত ব! প্রজার দাখিলায় লিখিত অঙ্ক দ্বার! প্রকৃত পক্ষে কি পরিমাণ 
জমি বুঝ! যায়। জমিদারের কাগজে বা প্রজার দাখিলায় যে জমির 
পরিমাণ লেখা থাকে তাহা কোন না কোন সময় কোন জরিপ ছ্বারা 
ঠিক করা হইয়াছিল। জমিদার যদি এর জরিপের কাগজ দাখিল করিতে 
পারেন, তাহা হইলে উহা হইতে কয়েক দাগ জমি বর্ধমান মাপের সহিত 
তুলনা করিলেই কাঠার পরিমাণ জানা যাইবে। আর যদি এপ 
জরিপের কাগজ ন! পাওয়া যায়, তাহ! হইলে গ্রামের কতকগুলি গরজার 
দাখিলায় লিখিত জমির পরিমাণের সহিত বর্তমান মাপের পরিমাণ তুলনা 
করিক্না কাঠার পরিমাণ ঠিক কর] যাইতে পারে । (৪থ অধ্যায় দেখ )। 


দেশাচার সম্বন্ধে তদস্ত। 


কাঠার পরিমাণ। 


৫৮ সার্ভে ও সেটেলমেপ্টের কার্য্যবিধি 


_ স্ুক্ষাদি সম্বন্ধে-কোন কোন জমিদারীতে এইরূপ প্রথা যে 
জমিদারের বিন! অনুমতিতে প্রজা বুক্ষাদি কাটিতে পারেন না। কোন 
কোন স্থানে প্রজ' গাছ কাটিতে বা বিক্রয় করিতে পারেন বটে কিন্ত 
উহার মূল্যের এক অংশ জমিদারকে দিতে হয়। কোন কোন স্থানে 
প্রজাকে ফলেরও অংশ জমিদারকে দিতে হয়। 
ী আবার কোন স্কানে এইরূপ রীতি যে প্রস্কা 
ইচ্ছামত বৃক্ষাদি কাটিয়া থাকেন। খানাপূরীর সময় কোন্‌ জমিদারীতে 
কি প্রথা তাহা তদন্ত করা হয় ও তদনুসারে দেশাচার লিপিবদ্ধ করা 
হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে তজদিকের সময় পুনধিচার হইতে পারে ও 
১০৩ ধারারও আপত্তি হইতে পারে। 
জমাই জমির দান বিক্রী সম্বন্ধে-_রাইয়তের স্বত্ব দেশাচারের 
উপর নির্ভর করে। প্রায়ই দেখা যায় যে, জমিদার “সেলামী* না পাইলে 
কোনও খরিদদারকে রাইয়ত বলিয়া! স্বীকার 
করেন না। ইহাতে এই বুঝায় যে, জমিদারের 
বিনা অন্থমতিতে দান বিক্রয় হয় না। এরকপ 
ক্ষেত্রে জমিদারের কর্তব্য যে, সমর মত খারিজ দাখিল না করিয়া লইলে 
দখলেকার প্রজার উচ্ছোদের জন্য নোটীন দিপ্না মোকদ্দমা করেন। কিন্তু 
প্রায়ই দেখা যার যে, জমিদার এক্প না! করির। থোকার ও জমাবন্দীর 
বছিতেই হাল দখলিকারকে “সরবরাহকার” স্বরূপ লিখিয়া তাহার নিকট 
হইতে বরাবর এমন কি ২০৩ বংসর খাজান1! লহইয়! আসিতেছেন। 
সরবরাহকার .. এরূপ স্থলে জমিদার যদি এখন বলেন যে আমি 
রর গলা “সরবরাহকার" প্রজাকে জানি না, উদ্বাকে 
উচ্ছেদ করিব, তাহ! কোন মতেই সঙ্গত মনে 
স্গনা। পরর্ূপ স্থলে থোকায় সাবেক নামের উল্লেখ কেবল জমার 


বৃক্ষাদি সম্বন্ধে দেশাচার। 


জমাই জমির দান 
বিক্রী । 


তৃতীয় অধ্যায় ৫৯ 


হি 


পরিচয়ের জন্ত। সেটেলমেণ্টের কাগজে এই সব স্থানে সাবেক, 
"গ্রজার নাম না লিখিয়া একেবারে হাল দখলকারকে প্রজা শ্বরূপ 
লিখিতে হয়। কিন্তু যেখানে জমিদার হালদখলকারকে থোকা 
কিং! জমাবন্দীতে উল্লেখই করেন না, কেবল দাখিলার উপর “অখুকের 
মারফত” খাজান! পাওয়া গেল বলিয়া লিখেন, সেই নব স্থলে 
সেটেলমেণ্টের খতিয়ানে জমিদারের থোকায় লিখিত প্রজার নাম লিখিয়া 
পরে “হাল দখলিকার অমুক পিতা অমুক দং খরিদ কোবাল। তাং”_- 
এই প্রকার লিখিত হইবে । যদি দেশাচার এইরূপ হয় যে, জমিদারের 
বিনা অনুমতিতে দান বিকুয় হইতে পারে, তাহা হইলে খতিয়ানে সাবেক 
প্রজার নাম মোটেই থাকিবে না। ছোটনাগপুর আইনের ৪৬ ধারান্ু- 
সারে এখন আর কোন রাইয়তই বিশেষ কয়েকটি কারণ এবং ডেপুটা 
কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত আপন জমি দান বা বিক্রয় করিতে পারে 
না, কিন্ত ইং ১৯*৩ সালের পূর্বে যে সকল বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, 
তাহাতে এই নিয়ম খাটে না। 


কেবল স্থিতিবান্‌ ও দখলিন্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তেরই দান বিক্রয়ের স্বত্ব 
খেশাচারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মধাস্বত্বাধিকারী (যদি মিয়াদী 
নাহয়) বা মোকররী মৌরুধী প্রজা! বা 

০০০ রর রাইয়তের খাজানা যদি অপরিবর্তনীয় হয়, 
বিক্রয়ের স্ব: তাহ! হইলে তাহারা আইনতঃ জমিদারের বিনা 
অনুমতিতে দান বিক্রয় করিতে পারেন (৫ 

'অধ্যার দেখ )। দীন বিক্রয়ের স্বত্ব থাকিলেও কিন্তু কোন প্রজাই 
জমিদারের লিখিত অন্থমতি ব্যতীত্ত কোনও জমাকে ছুই বা ততোধিক 
ংশে বিভক্ত করিতে পারেন না। জমিদার ক্মপ বিভাগ স্বীকার 


৬০ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কী্যবিধি 


করিতে বাধা নহেন ও কোন এক অংশীদার-প্রজার বাকীর জন্ত সমস্ত 
জমিই দাগিক হইবে (৮৮ ধারা )। 


জল সেচন £-_ প্রত্যেক গ্রামের জলসেচন প্রণালী সম্বন্ধে পৃথক্‌ 

বিবরণ লিখিতে হয়। এই বিবরণ কি প্রকারে 

লিখিতে হইবে তাহা গ্রাম বিশেষের অবস্থার 

উপর নিভর করে। স্থুল কথা তাহাতে নিয়লিখিত বিষয় উল্লেখ 
থাকিবে £- 

১। জলসেচন প্রণালী অর্থাৎ পুকুর কি খাল, কি বিল। 

২। এ প্রণালীর মাপিক ও দখলকারের নাম ৭ তাহাকে থে 
থেওট বা খতিয়ানে লেখা হইয়াছে তাহার নম্বর | 

৩। এঁ জললেচন প্রণালীর জল লইয়া কোন্‌ কোন্‌ জমিত বা 

ঠে জল সেচন হয় তাহার বিবরণ । 

৪ এক্তলসে5ন সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম বা কড়ার ব! বাধাবাধি 
থাকিলে অর্থাং কোন সময়ের পালা থাকিলে, ঝাইল বা মন্ত প্রকারে 
জল লইবার প্রথা থাকিলে, কোন নালা থাকিলে তাহা বন্ধ করিয়া জল 
বইবার প্রথা থাকিলে তাহার বিবরণ । 


জল সেচন প্রণালী । 


€। এ জলদেচন প্রণালী কোন্‌ সময় কাহার দ্বারা কত বারে প্রস্বত 
কইয়াছিল, জান! থাকিলে তাহা। 

৬। ধর জলসেচন প্রণালীর জন্য প্রজাদের কোন সময় কোন খাজানা 
সদ্ধি হইয়া! থাকিলে তাহা । 

সাধারণতঃ প্রত্যেক মৌজার জগ্ত এক একখানি জলসেচনের মিছিল 
বা নগি প্রস্তত করা হয়। কিন্ত যদি ভু, তিন ব। ততোধিক মৌজার 
ধৃভিতর দিয়া একই জলসেচন গ্রগালী, যথা__-থাল বা বাধ থাকে, তাহ! 


. তৃতায় অধ্যায় ৬১ 


হইলে শ্রী দুই, তিন বা ততোধিক মৌজ' এক প্র করিয়া প্র খাল ব! বাধের' 
জন্য একটি পৃথক মিছিল করিলে অনেক স্থবিধ। হয়। 
যেমন কিস্তওয়ারের সময়, েইরূপ খানাপুরীর সময়'৪ কাননগু ও 
থানাপুরী হাকিম প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া গ্রামে গিয়া 
আমীনের কার্য পরিদর্শন করিবেন । এই 
সকল কর্মচারিগণ গ্রামে এজলাদ করিতে যান্‌ 
না, আমীনের সঙ্গে মাঠে গিয়া প্রতভোক প্রজাকে আপন আপন জমি 
দ্রেখাইয়! দিতে বলিবেন ও আমীনের লিখিত কাগঙ্জাদির সহিত মিল' 
করিয়া দেখিবেন, সব ঠিক লেখা হইয়াছে কি না। এই সকল পরি- 
দশযনব জন্য পূর্বে কোন খবর দেওয়া হয় ন'। অফিসার একেবারে 
মাঠে গিয়া আমীনের কাজের সময় কার্ধা পরিদশন করিবেন। কাহার ও 
কোন বিষয় কিছু বলিবার বা জানিবার হইলে কাননগু বা খানাপুরী 
হাকিম যখন গ্রামে যান, তখন তাহাকে জানান উচিত । খানাপুরী 
হাকিমের ক্যাম্প কোন গ্রাম হইতে ৩1৪ ক্রোশের বেশী দূরে হইবে না 
এবং কাননগুর ক্যাম্প ২2 মাইলের বেশী দুরে হইবে না । অতএব 
কাঙ্তারও কোন বিষয় কোন নালিশ করিবার বা জানিবার হইলে সহজেই 
তাহার ক্যাম্পে গিয়াও ত্বাহাকে বলিতে পারেন । 
বঙ্গদেশে অনেক স্থানে অনেক লোকই বিদেশে চাকরী করেন ও 
এই ভাবে সব্বদা আমীন বা অন্য কর্মচারীর নিকট হাজির হয়া সম্ভব. 
পর হয় না। কিন্তু সেটেলমেণ্টের সময় হাজির 
প্রবাসী লোকের কর্ত্য। না থাকিলেও জমি জমা সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি 
হইতে পারে। এই জন্য তাহাদের উচিত যে,. 
যে সকল লোক গ্রামে সচরাচর থাকেন, তাহাদের কাহারও উপর 
সাধারণ কার্য্যের ভার বুঝাইয় দিয়া যান ও মময়ে সময়ে নিজে আসিয়া 


গানাপূরী পরিদশন । 


২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্যযবিধি 


দেখেন। সাধারণ আকারের একটি গ্রামের কিন্তওয়ার যদি ডিসেম্বর 
মাসে আরম্ভ হয় তবে ভ্বানুয়ারী মাসের শেষে শেষ হইতে পারে। 
ফেব্রুয়ারী মাসে খানাপুরী শেষ হইবে ও মার্চ মাসে খানাপুরীর বিবাদ 
নিষ্পত্তি হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে বুঝারত আরম্ভ হইবে। বিবাদ নিম্পতির 
সময় নিজে উপস্থিত থাকা কর্তব্য। পূর্বেই ইহার নোটান বাক্তি 
বিশেষকে দেওয়া হয়। তখন এ সকল বাক্তির নিজেদের কর্মস্থান 
হইতে ২1৪ দিনের জন্য ছুটি লইয়া আসা অসম্ভব নহে। প্রতোকের 
বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, ধাহার যত জমি আছে তাহা সমস্তই 
তাহার নামে লিখিত হইয়াছে কি না। থানাপুরীর সময় অন্ততঃ এইটুকু 
ঠিক হইয়া থাকিলে, স্বত্াস্বত্ব সম্বক্কে গোলমাল থাকিলেও তাহা 
তজদিকের বা ১*৩ ধারার সময় সহজে ঠিক করিয়া লওয়া যাইতে পারে । 
কিন্তু জমি সমস্ত নিজ নামে লেখা হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে 
খানাপুরীর সময়ই প্রথম নিশ্চিত হওয়া উচিত, কেনন। এক বুঝারতের 
সময় ভিন্ন পরে সংশোধন করিতে হইলে খরচের আবশ্ক হইবে। 
খানাপূরী ও তজদিকের হাকিমেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, পাঁড়াগা মতন 
স্তানে যে প্রণালীতে কার্ধা হইতে পারে, সহর মতন স্থানে বা যেস্থানের 
অধিকাংশ লোক বিদেশে থাকেন, সেইরূপ স্থানে ঠিক সেই ভাবে কার্ধ্য 
হইতে পারেনা । 


জমিদার, পন্তনিদার, ইজারাদার বা যাহাদের অনেক জমি আছে, 
তাহাদের কিস্ত ওয়ার আরস্ত হইবার পুর্ব হইতেই এই সেটেলমেপ্টের 
' কষার্যযাদির তদ্বিরের জন্ত বিশেষ কর্মচারী ও 
আমীন নিযুক্ত করা আবশ্কক। সাধারণ 
অবস্থায় গ্রামে যে গোমন্তা বা তহশিলদার থাকে, তাহাদের ছ্বারা এত 


জমিদারের কর্তব্য । 


তৃতীয় অধ্যায় ৬৩ 


ব্যাপার দেখ! শুনা হইতে পারে না। বড় বড় জমিদারীতে সাধারণতঃ 
এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া! থাকে £_- 


১। ৪8।৫টী মৌজা লইয়! একজন জমিদারের আম'ন। 
২। ৮।৯* জন আমীনের উপর একজন ইন্সপেক্টর । 


৩। সেটেলমেণ্টের কার্যা দেখিবার জন্য একজন বিশেষ অভিজ্ঞ 
কম্মচারী । 


৪|৫টী মৌক্জ! লইয়া যে একজন আমীন আবশ্যক হয় তাহা মাত্র 
কিস্তওয়ার ও. খানাপুবীর ৩1৪ মাসের জন্ঠ। ট্রাভার্সের সময় হইতে 
প্রায় শেষ পর্যান্ত ইন্স্পেক্টরকে রাখিতে হয় । এতগ্তিন্ন জমাবন্দী, থোকা 
ইত্যাদি নকল করিবার ও অন্ান্ত কাগজাদি সময়মত সরবরাহ করিবার 
জন্ত অতিরিক্ত আমলার দরকার হয়। অনেক জমিদার এইরূপ বন্দোবস্ত 
করেন যে, প্রতোক সরকারী আমীনের সঙ্গে জমিদারের একজন মুহুরী 
থাকে । আমীনের নিকট যে যে কাগঞ্জ বা ফরম থাকে, তাহারও 
নিকট উহা! থাকে । সরকারী আমীন যখন যাহা! লিখেন, সে9 তৎক্ষণাৎ 
তাহ! নিজের কাগজে লিখিয়া লয়। কিন্তু খানাপুরী হইয়া গেলে সদর 
আফিদ হইতে অন্ন ব্যয়ে সকল কাগজের নকল লওয়া যাইতে পারে; 
এতত্ডিন্ন জমিদার “পরচ।” খতিয়ানের নকল এক খণ্ড বুঝারতের পূর্বে 
পাইবেন। এইরূপ অবস্থায় এই প্রকারের মুহুরীর বিশেষ আবসহাকতা 
দেখা যায় না। নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলেই যথেষ্ট হইবে £-_- 


যেরূপ অমাবন্দী বা থোকার নকল € ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ) জমিদার 
আমীনের নিকট দ্বাখিল করিয়াছেন, এঁন্প আর একখানি নকল জমি- 
দারের কর্মচারীর সঙ্গে খানাপুরীর সময় থাকিবে । এই নকলখানি একটু 
বিভিন্ন প্রকারে রাখিতে হইবে, যথা £-- 


৬৪ সার্ভে ও সেটেলমেনণ্টের কার্য্যবিধি 














জমাবন্দী অনুসারে । 
সার্ভে অনুসারে । 
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১ হইতে ৬ ঘর পুর্কেই থোকা হইতে লেখা হইয়াছে । আমীন 
লগা করিতে থাকিবেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের কা 
চারী উপরের ৭, ৮ ও ১০ ঘর অর্থাৎ খতিয়ান নং, দাগ নং ও দখলকারের 
নাম লিবিয়া লইবেন। কোন বিষয় লইয়া বিবাদ বা অন্ত কিছু নোট 
করা আবশ্তক হইলে মন্তব্য ঘরে লিখিবেন। পরে বুঝারতের সময় 
জমির পরিমাণ জানিয়া » ঘরে লিখিলে দর্পণের সায় মৌজার অবস্থা 
জমিদার বুঝিতে পারিবেন ও কোন জমা ছুট গেল কিনাবাজমি 


তৃতীয় অধ্যায় ৬৫ 


কমিয়। বা বাড়িয়া! গেল কি না তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিবেন এবং তদন্ু- 
সারে বুঝারত ও তজদ্দিকের সময় যাহা কর্তব্য তাহ! নিদ্ধারণ করিয়া 
তদনুসারে ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন । 


সেটেলমেন্টের অন্ুজ্ঞ। প্রচার হুইবা মাত্র জমিদারের কন্মচারা 
প্রত্যেক মৌজার বিশেষ অবস্থা জমিদারকে জানাইবেন ও কোন্‌ স্থানে 
কি করিতে হইবে জমিদার তাহাকে তাহার উপদেশ দিবেন ও আবশ্তকীয় 
নক্সার নকল, আদালতের, রেজেষ্টারী আফিসের দলিলাদির নকল 
ইত্যাদি প্রথম হইতেই সংগ্রহ করিতে থাকিবেন । প্ডিমারকেসনের” 
সময় জমিদারের ইন্স্পেক্টর রেভিন্ু সার্ভে ম্যাপের সঙ্গে মিল করিয়া, 
ঠিক মত সীমানার উপর মাটির টিবি স্থাপন করিয়া গেলে, কোথায় 
সীমানার বিবাদ আছে ও এ বিবাদের জন্য কি কি প্রমাণ ঠিক রাখিতে 
হইবে তাহা জানিতে পারিবেন । কিন্তওয়ার ও খানাপুরীর সময় গ্রামের 
আভ্যন্তরিক বিবাদের বিষয় বিস্তারিত জান! যাইবে । 


খানাপুরীর সময় প্রত্যেকেই দেখিবেন যে, তাহার যে যে জমি আছে, 
তাহ তাভারই নামে লিখিত হইয়াছে কিনা ; এবং লিখিত হইয়া থাকিলে 
ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ব বিশিষ্ট জমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
লিখিত হইয়াছে কিনা । যদি দখল লইয়া 
কোন বিবাদ থাকে তবে আমীন সেই সকল জমি ঠিক মত “বিবাদী 
ফর্দে লিখিয়াছেন কিনা । এই কয়েকটি বিষয় ঠিক হইলে বাকী ষে 
গোলমাল থাকে তাহ! বুঝারত ও ত্দিকের সময়ও সহজে ঠিক করা 
স্বাইতে পারে। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য । 


*০৯স্-৯০-০ 


চতুর্থ অধ্যায় 


পপ টো... শ 


খানাপুরী রিসেস্‌ ( [২০655 ) ও বুঝারত 


কোনও একটি মৌদ্জার কিন্তুওয়ার ও থানাপূরী শেষ হুইতে প্রান 
মাচ্চ মাস পর্যাস্ত যার। তখন আমীন সমস্ত কাগজপত্র হল্কার 
কাননগুর নিকট দাখিল করেন। কাননগু- 
“কালি” কবিরা জমির পরিমাণ বাহির করিবার 
জন্য নক্মার কাগজ সদর আফিসে পাঠাইয়া দেন। কি করিয়া নঝ্যা 
হইতে জমির পরিমাণ বাহির কর! হয়, তাহ। দ্বিতীক্ থণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে 
বণিত হইয়াছে । ছুই জন লোক পৃথক্‌ ভাবে এই 'কালি' কষিয় থাকে । 
যদি উভয়ের মিল হয় তবে এ “কালি ঠিক হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়, আর 
বদি মিল না হয় তাহা হইলে এক তৃতীক্ বাক্তিকে বা পরে এক চতুর্থ 
ব্যক্তিকে পুনরায় “কালি” কফিতে দেওয়া হয়। এইরূপে সমস্ত দাগের, 
“কালি কষ! হুইয়া গেলে, একজন লোক দশ দশ দাগ লইয়া সমস্ত 
দাগের মোট পরিমাণ যোগ করিয়া বাহির করে ও আর একজন পনর 
পনর দাগ করিক্সা প্রক্পপ মৌজার মোট জমি বাহির করে। মৌজার, 
মোট ভরমি আবার অন্ত উপায়ে যন্ত্র বারা বাহির কর! হয় ও যোগ করিয়া 
যে দমষ্তি হইয়াছে তাহার সঙ্গে মিল করিয়া “কালি” পাস্‌ করা হয়। 
প্রতোক দ্বাগ জমি ইংরাজী হিসাবে নক্কা। হইতে “একর ডেসিমেলেশ 
অর্থাৎ একর ও শতকে (১০15 270 10601178915) প্রথম বাহির করা 
হয়। আমরা যেমন “বিঘা কাঠা? বা "পাখি 
একর কাহাকে বলে? . গ্রণ্ডা বলিয়া জমির পরিমাণ প্রকাশ করি, 
বিলাতে সেইকপ 'একরেঁ” জমির পরিমাণ ঠিক হয়। যেমন ৮* হাত, 


কালি কষা। 


চতুর্থ অধ্যায় ৬৯ 


দীর্ঘ ও. ৮* হাত প্রস্থ এক খণ্ড জমিকে বিঘা! বলি, বিলাঁতে সেইরূপ 
৬৬০ ফুট দীর্ঘ ও ৬৬ ফুট প্রস্থ জমিকে এক একর বলে। কিস্তওয়ারের 
সময় আমীন যে শিকল দিয়া মাপ করেন, উহাকে গণ্টার্স চেইন্‌ 
( 20116750191) ) বলে। উহা! ৬৬ ফুট দীর্ঘ ও এক শত ভাগে 
বিভক্ত হইয়! এক এক কড়ি প্রায় ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ । অতএব এক গণ্টরের 
চেইন্‌ প্রস্থ ও দশ গণ্টরের চেইন্‌ দীর্ঘ জমিকে এক একর বলে।, 
অর্থাৎ £-_ 
এক একর - ৬৬* »* ৬৬ বর্গ ফুট। 
- ৪৩৫৬৭ ৰর্গ ফুট। 
আমাদের দেশের ১৮ ইঞ্চির হাতের ৪ হাতের কাঠা হইলে এক 
বিঘায় ৮* হাত ৮* হাত, অর্থাৎ ১২* ফুট» ১২ ফুট-১৪ ৪০ বর্গ 
ফুট হয়। তিন বিঘা! জমিতে ৪৩,২০০ বর্গ ফুট হয়। অতএব এক 
একর জমিতে ৩ বিঘা! হুইয়! ৩১* বর্গ ফুট জমি বেশীথাকে। ৩৬* বর্গ 
ফুটে ১৬০ বর্গ হাত্‌ হয়। ৪ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্থ ক্ষেত্রকে এক ধূল 
বলে (কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ ); অতএব ১৬* বর্গ হাতে ১০ ধুল 
জমি হয়। অতএব দেখা যায় যে, ১৮ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতে কাঠা! হইলে 
৩ বিঘ্বা ১ ধূল জমিতে এক একর হুয়। 
যদি ২৯ ইঞ্চির হাতের কাঠা প্রচলিত থাকে, তবে এক একর জমি. 
বিঘা! কাঠা হিসাবে আরও কম হইবে এই হিসাবে এক বিধায় 


১৭৭৭৭- বর্গফুট হয় ও ২ বিধান ৩৫৫৫৫ বর্গফুট হয়। অর্থাৎ এক 
একরে ২ বিঘা হইয়া ৮০০৪১ বর্গফুট বেশী থাকে। ২০ ইঞ্চি. হাতের 
হিসাবে ২০ * 9-৮* ইঞ্চিতে কাঠা হয়। অতএব ৮*১৮০০৬৪৯৯ 
বর্গ ইঞ্চিতে বা. ৪৪১ রর্সফুটে এক ধুল হয় আতএব ৮**৪, বরগফুটে- 


৬৮ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


১৮০ ধূল বা 168 কাঠা জমিহয়। অতএব এক একরে ২৪ কাঠা জমি হয়। 
এইরূপে এক একর জমিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের কাঠার ভিসাৰে 
নিযনলিখিত প্রকারে কম-বেশী বিঘ! কাঠা ধুল জমি হয় £__ 

১৮ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠায় ৩/২১* (২৪ পরগণা, নদীয়া, 
সুশিদাবাদ, যশোহর, মানন্ম এবং বদ্ধমান, ভগগলী ও মেদিনীপুরের 
গ্মনেক স্থানে প্রচলিত )। 

২০ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠায় ২৪ (হুগলী ও বদ্ধমানের ?কান 
কোন স্তানে প্রচলিত )। 

১২ ইঞ্চি হাতের ৪ ভাতের কাঠায় ২/১০। 

১৮ ইঞ্চি ভাতের ৪ হাতের কাঠায় ২২১৬ (মেদিনীপুরের ঝাড় গ্রাম, 
বিনপুর, শালবনি, গড়বেতা ও কেসপুর থানায় প্রচলিত )। 

২২ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠায় ১৪৩১৮ € মেদিনীপুরের অন্তর্গত 
দেবরা, সাবাং, নারায়ণগড়, দাতন, গোপীবল্পভপুর, তমলুক, পাদকড়া 
ও এগর' থানায় প্রচলিত )। 

৭ ফুট ১০॥ ইঞ্চি কাঠায় ১৪২ € মেদিনীপুরের মপলন্দপুর, স্থ তাষ্ঠাটা, 
কাধি, ভগবানপুর ও পটাসপুর থানায় প্রচলিত )। 

ঢাক বিভাগের প্রায় সকল জেলার়ই কালি (বা ত্রোণ), পাখি 9 
গগ্ায় জমির পরিমাণ স্ুচিত হয়। স্থান ভেদে ৭ হাত, ৭ হাত, 
৮ হাতে এক নল হয়, এবং ১২ নল দীর্ঘ ও ১* নল প্রস্থ ভূমি হইলে 
১ পাখি হয়। সাধারণ; ১৮ ইঞ্চিতেই এক হাত হয়। অতএব 
দেখা যায় যে ১ পাখি প্রায় ১ বিধার সমান। ১৬ পাখিতে ১ কাণি 
হয় ও ২* গণ্ডায় ১ পাখি হয়। ৮ হাতে নল হইলে ঃ_ প্রতি নলের 
দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, অতএব ১ পাখিতে ১২ ৮১*৮১২৯১২০০১৭১৮০ 
বর্গফুট হয় এবং ১ গণ্ডায় - ৮৬৪ বর্গফুট হয়। অতএব ১ কড়াপ়- ২১৬ 


চতুর্থ অধ্যায় ৬৯ 


২১৬ বর্গফুট, 9 ১ ক্রান্তিতে _ ৭২ বর্গফুট হয়। পূর্বে বল! হইয়াছে যে 
এক একরে - ৪৩৫ ৩০ বর্গফুট, অতএব--১ একরে- ২ পাখি, ১০ গণ্ড', 
১ কড়া, ২ ক্রান্তি (৮%১০।--) হয় । এইরূপে হিসাব করিলে দেখা যাইবে 
যে ৭ ভাতে নল হইলে ১ একরে ৩ পাখি ৫ গণ্ডা ৩ কড়া ১ ক্রাস্তি হয় 
(৩/৫৪ _-)। এবং ৭॥০ হাতে নল হইলে ১ একবে ২ পাখি ১৭ গপ্রা 
১ কড়। ১ ক্রান্তি হয় (৮১৭।-_-)। 


৪ ফুট ৬ ইঞ্চি ২ যব পরিমিত কাঠায় ১৪১৬ (মেদনীপুরের কাজরা, 
রামনগর, নন্দীগ্রাম থানার প্রচলিত) । 


অতএব দেখা যার যে একর ভিলাবে একবার জমির পরিমাণ ঠক 
কইয়া গেলে ইচ্ছামত তাহাকে যে হিসাবেরই কাঠা বা হাত বা নল 
হউক, বিঘ। কাঠায় বা কানিতে পাখি গণ্ডায় সহজে পরিণত করা যায়। 


বেমন ১ বিবার কম জমি হইলে তাহাকে কাঠায় বা ধুলে লেখা বায়, 
সেইরূপ এক একরের কম জমি হইলে তাহাকে দশমিকে ও শতকে “লখা 
মায় । ইহাকে “ডেমিমেল” বলে । এক ডেসিমেলের অর্থ ১ একবের 
১** ভাগের ১ ভাগ । ১৫ ডেসিমেলের অর্থ এক একরের ১০* ভাগের 
১৫ ভাগ । অর্থাৎ যেমন ২৭ কাঠায় (বা ৪০* ধূলে) এক বিঘা ভম্ 
সেইরূপ ১০০ ডেসিমেলে এক একর হয়। পুর্বে বলা হইয়াছে ষে 


রে খ্) 
এক একা,র ৪৩৫৬০ বর্গফুট । অতএব এক ডেসিমেলে ৪৩৫: বর্গফুট হয়। 


১৮ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠার হিসাবে ১ ডেপিমেলে প্রায় ১২ ধল 

জমি হয় ও ২* ইঞ্চি হাতের হিসাবে প্রায় ১* ধুল জমি হয়। ও ৮ 

হাতের নলের পাখির হিসাবে ১ ডেসিমেলে বা দশকে ২ কড়া ১ ক্রাস্তি ভয়। 

সেটলমেন্টের কল কাগজেই যেমন একর ডেসিমেলে জমি লেখা হস 

সেইরূপ বিঘা কাঠায় বা পাখি গণ্ডায় ও লেখ! হয়। ইহাতে কি প্রকার 
এ 


৭৪ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্্যবিধি 


কাঠার বা নলের হিসাবে অন্কপাত করা হইয়াছে তাহা সহজেই ধরা 
যাইতে পারে। 


৮৩ 
বলা হইয়াছে ষে ৪৩৫৫ বগফুটে ১ ডেলিমেল জমি হয়। এখন' 


৪৩৫: বর্গফুটের বর্গমূল ২০ ফুট ১০ ইঞ্চি, অতএব ২* ফুট ১* ইঞ্চি দীর্ঘ 
ও ২০ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রস্থ এক খণ্ড জমিতে ১ ডেসিমেল বা শতক হয়। 


এখন যদি ৯* ফুট ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ একটা বাশের নল (বা মাপিবার 
লগা) প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে প্ররূপ ২ নল দীর্ঘ ও ২ নল প্রস্থ 
জমিতে ১ ডেসিমেল হইবে । অর্থাৎ এ নল 
দিয়া দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করিয়া গুণফলকে 
৪ দিয়া ভাগ দিলেই কত ডেসিমেল হয় জানা 
বাইবে। উদাহরণ :_-২* নল লম্বা ও ১৬ নল চওড়া চতুক্ষোণ ক্ষেত্র। 


০১১৩১ 
8 


একর ডেসিমেল মাপি- 
বার নল। 


০ ৮০ ডেস্মেল হইল। উদ্দাহরণ £--৬* নল দীর্ঘ ও ৩০ নল 


৩৩ ১৮৩৩ 
২ ৯ ৪৫০ ডেসিমেল অর্থাৎ ৪ একর ৫৯ 





প্রস্থ চতুফোণ ক্ষেত্র। 
ডেসিমেল। 


যদি জমি চতৃষ্ষোণ না হইয়া অন্ত আকৃতির হয়. তবে তাহাকে 
ত্িকোণ করিয়া লইতে হইবে। ত্রিকোণের কোন এক বাহু যও নল 
হইবে ও এর বাহু হইতে ভ্রিকোণের খাড়াই যত 
নল হন্ন, উভয় গুণ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ দিলেই 
যত ডেসিমেল হয বাহির হইবে। ইহার 
তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিকোণের দ্বিগুণ চতুক্ষোণের পরিমাণ। এইরূপে 
একর ডেসিমেলে মাপিবার সুবিধার জন্য তজদিকের সময় হাকিম প্রত্যেক 
গ্রামের মণ্ডলকে ১* ফুট £ ইঞ্চি দীর্ঘ একটা বাশের নল সেটেলমেপ্ট 
অফিসারের শীল মোহ্‌রযুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন ও কি প্রকারে উহ 
দিয়া মাপিতে হয় বুঝাইয়া দেন। 


নল দিয়। ভ্রিকোণ “ক্ষত 
মাপিবার নিয়ম। 










১৮ ইঞ্চি হাতের 
৪ হাতে কাঠা হিসাবে 


বিঘা, কাঠা ও ধুল। 


একর ডেসিঙেল। 


৬১ 
০২ 


* ৫ | 


৬ 
শঠ 


১৮ ইঞ্চি হাতের 


৪॥ হাতে কাঠা হিসাবে 
বিঘা, কাঠা ও ধূল। 
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চতুর্থ অধ্যায় 


ভিল্প তিপ্ন হাতের কাঠা বা নলের হিসাবে ১, ২, ৩ প্রস্ভৃতি ডেসিমেলে 
কত বিঘা, কাঠা, ধূল বা পাখি, গণ্ডা, কড়া, রানি, তিল হইবে, তাহার 
তালিক। নিয়ে দেওয়! গেল £__ 





২৭ ইঞ্চি হাতের 
৪ হাতে কাঠা হিসাবে 


বিঘা, কাঠা ও ধুল। 
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৭২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্য বিধি 


“কালি কষা" হইয়া! গেলে পর মৌজার নক্সা ও প্রত্যেক দাগ জমির 
পরিমাণের তালিক! সদর আফিস হইতে কাননগ্র ক্যাম্পে পাঠাইয়া 
দেওয়া হয়। পূর্বে বলা হুইয়াছে বে, খানা- 
পতিয়ান-সড়ায় জমির পুরীর সময় খতিয়ান, খসড়া প্রভৃতিতে জমির 
পরিমাণ লিখন। 
পরিমাণের ঘর অপুরণ রাখা হইয়াছে । এখন 
কাননগুর তত্বাবধানে তাহার ক্যাম্পে * একজন মুহুরী সদর আফিসের 
তালিক1 হইতে এর সকল ঘর পূরণ করিবেন এবং প্রত্যেক খতিয়ানের 
মোট জমির সমষ্টি করিবেন । একর শতক মনুনারে জমির পরিমাণ ও 
বিঘা, কাঠা হিসাবে পরিমাণ উভয়ই খতিয়ানে লেখা হইবে। অধীনস্থ 
খতিয়ান হইতে এই সময় *শ্থিতের” বিবরণ (অর্থাৎ ১৮ হইতে ২৮ ঘর) 
পূরণ করা হয়। কিন্তু বুঝারত শেষ না হওয়া পথ্যন্ত প্রক্কত পক্ষে এই 
সকল বিবরণ সম্পূর্ণরূপে লেখা যায় না। “স্থিত'সম্বন্ধে বিপ্তারিৎ পরে লেখা 
হইবে (৭৮ পৃঃ দেখ । «খানাপুরী রিসেসের” সময় প্রত্যেক খতিয়ানের 
একখানি করিয়া! নকল প্রস্তত করা হয়। বুঝারত আরম্ত হইবার পূর্বে 
যাহার নামে খন্িয়ান তাহাকে এই নকল বিনা খরচে দেওয়া হয়। 
ইনার পর, অর্থাৎ প্রায় এপ্রিল কি মে মাস হইতে “বুঝারত” আরম্ত 
হয়। “বুঝারত” শব্দের অর্থ “বুঝাইয়া দেওয়া” ও “বুঝিয়া লওয়া” | 
এই সময় স্বত্বলিপিতে যাহা! লেখা হয় তাহা 
পক্ষদিগকে “বুঝাইয়া দেওয়া” হয়, এবং ঠিক্‌ 
হইল কি না তাহা প্বুঝিয়া লওয়া” হয়। প্বুঝারত” সেটলমেন্টের 
বিশেষ আবশ্টাকীর অঙ্গ । যদিনিরম মত বুঝারত হয় ও এই সময় 
সকল পক্ষগণ উপস্থিত থাকেন তাহা হইলেই স্বহলিখন নিভু হইতে 


বুঝারতকি? 





* কোন কোন জেলার এই সকল কাধ্য থানাপুরী হাকিমের ক্যাম্পে করা হয়। 
পুর্বে সদর সেটেলমেন্ট অফিদেই এই সকল কাধ করা হইত । 





চতুর্থ অধ্যায় ৭৩ 


পারে। এই জন্ত ব্যয়াধিক্য স্বত্বেও পদস্থ “কাননগু” দ্বারা বুঝারত 
কার্য সম্পাদিত হয় । “কাননগু” সকলেই বিশেষরূপে শিক্ষিত লোক 
ও তীহার! প্রায় সব ডেপুটা ম্যাজিষ্রেটদিগের ন্যায় বেতন পাইয়া থাকেন। 
বুঝারতের সময় দখল সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলেও কাননগু তাহা 
নিষ্পন্তি করিয়! খতিয়ান ও খস্ড়া নিজ হাতে সংশোধন করেন। কোন 
ভুল পাওয়া গেলেও তাহা প্রবূপ সংশোধন করেন । সর্বোপরি তিনি 
মাঠে যাইয়া প্রত্যেক দাগ জমি পক্ষদিগের সন্মথে খতিয়ান ও নক্মার 
সঙ্গে মিলাইয়া৷ দেখেন । 

বলা বাহুল্য যে বুঝারতের সময় জমি জমা সম্বন্ধে ধাহাদের সংশ্রব 
তাহাদিগের উপস্থিত থাকা নিতান্ত আবশ্তক। সাধারণ আরুতির 
একটী মৌজার বুঝারত শেষ করিতে প্রায় 
৮১০ দিন লাগে। কাননগু মাঠে যাইয়া 
ক্ষেত্রের সম্মুখে প্লেনটেবল রাখিয়া! বুঝারত করেন। কোন্‌ দিন কোন্‌ 
মৌজায় বুঝারত করিবেন তাহা সাধারণ ভাবে গ্রামে গ্রামে নোটিস্‌ দিয়! 
বিজ্ঞাপিত করা হয়। এতত্তিন্ন কাননগুর ক্যাম্পেও এ সম্বন্ধে নোটাস 
ঝুলাইয়া রাখা হয়। ইহা] দেখিয়া কাহার কোন্‌ দিন গ্রামে উপস্থিত 
থাক। আবশ্তটক বুঝিয়া লইতে হইবে, -বিশেষ প্রবাসী হইলে 
বুঝারতের সময় কোন আবম্তকীয় পক্ষ অনুপস্থিত হইলে তাহাকে তখন 
বিশেষ নোটাস দেওয়া হয় বটে, কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে কোনও 
একজন ব্যক্তির জন্ত পুররায় আর একদিন কাননগুকে মাঠে যাওয়া সব 
সময় সম্ভবপর হয় না। 


বুঝারনের নোটাস্‌। 


শি. পাশ শী পা? এ লি তিশিপসিশস পি শপ পপ শপ আপ পপ সপ আপা সপ 


* কু মেটেলমেন্টে অনেক মময় বুঝারতের ও জন্ত সত কানন নিযুক্ত করা সম্ভবপর 
হয় ন্য। এইরূপ ক্ষেত্রে তজদিকের হাকিম বুঝারত ও তজদিক একই নঙ্গে 
করিয়া খাকেন। 


৭ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 


কাননগু সাধারণতঃ গ্রামের উত্তর পশ্চিম সীম! হইতে কার্য আরম্ত 
করেন। খানাপূরী আমীন নেতুবা একজন মুহুরী) তাহার সঙ্গে 
থাকেন। নক্সা, খতিয়ান, খস্ড়া, প্রভৃতি 
সমস্ত কাগজই কাননগুর সঙ্গে থাকে। 
প্রথমতঃ প্রতোক দাগ জমির সরেজমিনের 
অবস্থা ও উহাকি প্রকারে নক্সায় অস্কিত হইয়াছে, এবং উহার পরিমাণ 
মিল করিয়া দেখেন। প্রায় সকল কাননগুই শুধু চোখে দেখিয়া কোনও 
ভূমি খণ্ডের পরিমাণ প্রায় সঠিক মত আন্দাজ করিতে পারেন । এইজন্য 
তাহাদিগঞ্ে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। খতিয়ান বা থনস্ডায় 
লিখিত পরিমাণ সম্বন্ধে সন্দেহে হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ কালি কসিবার 
তালিকার সহি মিল করিয়া দেখেন নকল করিতে ভূল হইয়াছে কৰি 
না। নকলে ভুল না হইলে তিনি তংক্ষণাৎ এরূপ সন্দেহ জনক দাগের 
কালি নিজে কমিয়! লয়েন ও তদনুসারে কাগজ সংশোধন করেন। যদ্দি 
কোনও পক্ষ আপত্তি করেন যে খতিয়ানের লিখিত পরিমাণের সঙ্গে 
তাভার জমির প্রকৃত পরিমাণ মিলিতেছে না, খন কাননগ্ড সেই দাগ 
জমি পৃথক্‌ রূপে মাপিয়া দেখিবেন যে নক্সা ঠিক্‌ প্রস্তত হইয়াছে কি 
না। সন্দেহ স্থলে তিনি মৌজার ত্র অংশের পুনরায় কিন্ত ওয়ার 
করাইয়া লইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন । তবে স্মরণ রাখিতে হইবে 
যেকোনও ভূমিথণ্তের পরিমাণ সাধারণতঃ যাহা জানা থাকে, অথবা 
জমিদারের কাগজে লেখা থাকে তাহার সঙ্গে মিল না হইলেই যে নষ্ঝা 
বা কালি কসাভুল তাহা নহে। ক্রমশঃ কতকগুলি দাগ সম্বন্ধে এইকপ 
বিভেদ পাওয়া গেলে প্রায়ই দেখা যাইবে যে, যে মাপ অনুসারে জমিদারের 
কাগজে পরিমাপ লেখা আছে সেটলমেণ্টের খতিয়ানে জন্ত মাপ অনুমারে 
বিঘা! কাঠায় ব1 পাখি গণ্ডার় জমি লেখা হইয়াছে । ইহাতে নক্সা ভুল 


নকা। ও জমির পরিমাণের 
পরতাল। 


চতুর্থ অধ্যায় ৭৫ 


বা কালি কসা ভূল বুঝায় না। স্থানীয় প্রচলিত মাপ অনুসারে বিঘা 
কাঠা বা পাখি গণ্ডা লেখ! হয় নাই ইহাই বুঝা যায়।* 


ইহার পর কাননগু উভয় পক্ষের মোকাবিলায় খতিয়ান ও খসড়ার 
“অন্তান্ত বিবরণ মিল করেন। ভুল পাইলে সংশোধন করেন, এবং দখল 
সম্বন্ধে বিবাদ থাকিলে তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া 


গতিয়ানের অন্যান্য তদনুদারে তৎক্ষণাৎ খতিয়ান ঠিক করেন। 
(বিবরণের পরতাল ও 
ভোরাবিনী খানাপুরীর সময়ের ন্যায় বিবাদী বিষয় 


“বিবাদী ফর্দ” বহিতে লিখেন ও সংক্ষেপে 


প্রমাণাদি লিখিয়৷ সিদ্ধান্তের কারণ দেখাইয়া! দেন। বিচারের প্রণালী 
খানাপূরী বিবাদের বিচারের গ্তায় (৫০ পৃঃ দেখ )। কিস্কু খানাপুরীর সময় 
বিবাদের একবার বিচার হইরা থাকিলে কানন তাহার পুনরুথাপন 
করিতে পারেন না; তবে আবশ্তক বুঝিলে তিনি তাহার উপরিস্থ 
কর্মচারী খানাপুরী হাকিমকে জানাইয়া থাকেন । 

বুঝারতের সমর কাননগু প্রজা ও ভূম্যধিকারীর কহত মত খাজানার 
পরিমাণ পৃথকভাবে খতিয়ানের ৩ ও ৪ ঘরে লিখেন। রি 


শস্জ আগা, | ১৪ লা পিপি | পপর পা ০ শি স্পাই সা পপ পক আপার পাপ পপ সপ পা আপিল আদ পাপী পপ পপ পাপ | পতি - পিস পাশ পিশাশশীস্পিশ তি ৩ শত তি 


* স্ঠানীয় মাপ বা কাঠার বা নলের পরিমাণ সম্বন্ধে তদন্তের কথ! পূব বলা 
হইয়াছে (৫৭ পৃঃ দেগ)। এখন বুঝা যাইবে যে বুঝারতের সময় এই মাপ নিদ্ধারণ 
করাই সহজ । জমিদারের কোন জরিপি চিঠা থাকিলে কাননগু দাগের পর দাগ 
তাহার সঙ্গে মিল কন্বিয়া অনেকটা নিশ্চয়তাঁর হিত বলিতে পারেন কি মাপ অনুসারে 
ই চিঠা প্রস্তুত হইয়াছিল। আর জমিদারের কোন জরিপি চিঠা না থাকিলে 
সাধারণতঃ ঘে জমির ডাক হুরত যে পরিমাণ জান! থাকে তাহার সহিত মিল করিলে 
দেশাচার অনুসারে মাপের পরিমাণ অনেকট! বুঝ যাইবে । কিন্ত স্মরণ রাখা কর্তব্য 
যে বেশী জমির জন্য বেশী খাজন! দাবী করিবার সময়ই (অর্থাৎ ১০৫ ধারার মোকদ্দমার 
সময়--৭"ম অধ্যায়) এই প্রশ্থের প্রকৃত বিচারের আবশ্বাক হয়। 


হোপ 


শু৬ সর্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য বিধি 


কম্মচারীর কহত খাজান! তাহার দাখিলি জমাবন্দীর সহিত মিল করিয়। 
দেখেন, এবং প্রজার কহত খাজান। তাহার 
দাখিলা দেখিয়া মিল করেন। প্রকৃত পন্ষে 
আইনতঃ দেয় খাজনার পরিমাণ ( খতিয়ানের 
€ ঘর) কাননগুড লিখেন না, ইহা তজদিকের হাকিম তাদস্ত করিয়া" 
তক্তদিকের সময় সিদ্ধান্ত করেন (৫ম অধায় দেখ। পক্ষদিগের কহত 
মত খাজনার পরিমাণ লিখিবার সঙ্গম কাননগু নিম্নলিখিত নিয়মগুলি 
স্মরণ রাখিয়া কার্ধা করেন £ 

(১) একই জমার জমি ২১ বা ততোধিক খতিয়ানে লেখা হইয়া 


বুন্ধারতের সময় খাজ্ান। 
লিখন। 





থাকিলে, উহ্থার থাজানা একই খতিয়ানে লেখা হইবে, অপর খতিয়ানে 
থাকতনার ঘরে প্সামিল খতিয়ান নম্বর অমুক” এইরূপ লিখিত ভষ্টবে, 
(৪৩1৪৪ পৃঃ দেখ) এবং যে খতিয়ানে খাজানা লেখা ভয় তাহাতে "মায় 
খতিয়ান নং” লেখা হইবে । 

(২) বথখন ১৩ জমার জন্য প্রজা মোট করিয়া এক খাজনা দেন, 
তখন কাননণু উভয় পক্ষকে জমা অনুসারে জমি বিভাগ করিয়া লহবার' 
ভন্য বলিবেন এবং জনি বিভক্ত হইলে তদন্তসারে প্রত্যেক জমার জন্য 
পৃথক খতিয়ান প্রস্থত করিবেন । আর যদি প্ররূপে জমি বিভাগ কর! 
লা যায়, ভাহা হইলে খাজনার পরিমাণ কালী দিয়া! ন। লিখিয়। পেন্সিল 
দিয়া লিখিবেন এবং তজদিকের সময় জমা অন্ুলারে জমে ভাগ করিয়? 
যাহাতে খতিয়ান প্রস্ত কর ভয় তজ্জন্ত লিখিয়া রাখিবেন। * 





আপস সী পেস পপ পি আর পন এ শশপদ +4 পিপি শিপন পা পাপ 


* তজদিকের সময় তজদিকের হাকিম দলিল পত্র দেখিয়1 কে|ন জমার কোন্‌ জমি 
তাহ নির্ধারণ করিবেন এবং পৃথক পৃথক জমার জন্য পৃথক পৃধক ,গতিয়ান প্রস্তুত 
করিবেন । কোনও প্রকারে জমি পৃথকরূপে নির্দিষ্ট করা ব। নকলায় দেখাইয়া দেওয়া 
সভ্ভবপর না হইলে একই খতিয়ানে সকল জমি ও থাজনা লেখ! হইবে (৫ম অধ্যায় 
দেখে )। 


চতুথ অধ্যায় ৭৭ 

ড 
(৩) যখন পৃথক পৃথক ভূম্যধিকারী ( অর্থাং ২ ঘরের অংশীদার 
গণ ) পৃথকরূপে খাজন! আদায় করেন, তখন দেই সেই ভূম্যধিকারীর 


নামের বিরুদ্ধে ৩ও ৪ ঘরে ভাহার প্রাপ্য খাজানার পরিমাণ লিখিয়" 
বুঝাইয়া দিতে হইবে। 


(৪) যখন প্রজাস্বত্বের অংশীদারগণ পৃথকভাবে আপন আপন 
অংশের খাজনা ভূমাধিকারীকে আদায় দেন, তখন প্রথমে দেখিতে হইবে 
যে ভূম্যধিকারী এইরূপ পৃথক আদায় কি ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া- 
ছেন। যদি দেখা যায় যে ভূম্যধিকারী ইহা স্বীকার করেন নাই, তাহ 
হইলে আর খাজন! পৃথক ভাবে লেখা হইবে না। আর যদি ভূম্যধি- 
কারী পৃথক আদায় স্বীকার করিয়াছেন বুঝা ধায়, ভাহা হইলে প্রথম 
দেখিতে হইবে যে তজ্জন্ত পুথক খতিয়ান করা যায় কিনা; যদি অংশীদার 
প্রজাগণ জমিও পৃথকরূপে দখল করেন, তাহা হইলে পৃথক খতিয়ান 
হুইবে, নতুবা একই খতিয়ানে সমস্ত জমি দেখাইয়। “অত্রস্বত্থের” বিশেষ 
বিবরণের ঘরে (অর্থাৎ ১৭ ঘুর ) কোন্‌ অংশাদার কত খাজনা দিবেন 
তা" লেখ! হইবে । কিন্থ এইরূপ হইলে কাননগু ইহা পেন্সীল দিয়? 
নোট করিবেন, তজদিকের হা!কম যখন ৫ ঘরের কণ্তমান খাজানা নির্ণয় 
করিবেন, তখন ১৭ ঘরের বিবরণ সম্পূর্ণ করিয়া লিখিবেন। পুর্ধে 
বল হইয়াছে যে, কোন কোন জেলায় এইরূপ নিয়ম যে, জমি বিভক্ত. 
না থাকিলেও এ্ররূপ স্থলে পৃথক খাজন৷ অনুসারে মধান্বত্বের জন্ত পৃথক 
থতিয়ান হয় (২৮ পৃষ্ঠায় খ) £ণালী)। এইরূপ স্থলে প্রব্ূপ অবিভক্ত 
জমিতে প্রজাবিলি থাকিলে, প্রজার জমির পরিমাণ অংশমত বিতক্ত 
করিয়া “স্িতের” ২৫ হইতে ২৭ ঘরে পি হয়। * 


এ আলা | পপ সপ পপ 5 পিলরাশীসপ পান না হা -- -_শিিদিসপী এ সত ২ শ্গাশীশি পি শশী পেশী শিস সপ পপ শপ 


* ইহা! কতদূর রর সে নি সন্দেহ আছে, এই জন্য এই প্রথা ক্রমে 
পরিতাক্ত হইয়। আসিতেছে। 








৭৮ সার্ভে ও মেটেলমেণ্টের কার্্যৰি ধি 


প্রজা ও ভূমাধিকারীর মধো খাজানা লইয়া বিবাদ থাকিলে, কাননপু 
তৎসম্বন্ধে কোন বিচার করেন না, কেবল কোন্‌ পক্ষের কথামত দেন 
খাজনা কত, তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। 
থাজন সম্বন্ধে বিবাদ ও আইনতঃ দেয় খাজন! 
কত, হাহা তজদিকের সময় তজদিকের হাকিম নির্ণর করেন ও 
খতিয়ানের ৫ ঘর ইহা লিখেন। কোন্‌ প্রঙ্জা ও ভুম্যধিকারীর কি স্বত্ব, 
ইনার বিশেষ বিবরণ ইতাদি সঞ্থন্বেও কাননগু কোন তদন্ত করেন না। 
উহ্তাও তজদিকের জন্য রাখিয়৷ দেওয়া হয়। এই দুই বিষয় ভিন্ন অন্ান্ত 
লকল বিবরণ সম্বন্ধে বুঝারতের সময় থতিয়ানে সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয়। 
বুঝারত সম্বন্ধীয় মাঠের কার্ধা শেষ হইয়া গেলে পর অধীনস্থ প্রজার 
খতিয়ান হইতে “স্থিত” € অর্থাৎ ১৮ হইতে ২৮ ঘন) লেখা হইবে, 
কেবল খাজনার পরিমাণের ঘরগ্রলি ( অর্থাৎ 
১০ তইতে ৯০ ঘর) পূরণ থাকিবে। 
কাননগু গ্রামে বসিয়াই তাহার সঙ্গের মুহুরীব দ্বারা স্থিত লিখাইবেন 
এবং ক্রমাধিকারীকে পুর্বে যে খতিয়ানের নকল দেওয়া হইয়াছে 
/ ৭২ পৃঃ দেখ ) তাহা সংশোধন করিয়া তাহাতে ৪ এই “শ্িত” লিখাইয়া 
দিবেন। কাননগু প্রজা ও ভুমাধিকারীর সঙ্গে “স্থিত” মোকাবিলা 
করিয়া লইবেন এবং ঠিক ও সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিলে উহাতে স্বাক্ষর 
করিবেন | * 


খাজনার বিবাদ ও শ্বত্ব। 


শৃস্থত" লিখন । 


এ পাশা ৯ পদ ০ ১৫০০০ সি স্পা শিপ পা? ০ 


%* একটু ভাবিলেই বুঝ। যাইবে যে স্থিত আর কিছুই নে, মাত্র অধীনস্থ প্রজা- 
দিগের খঠিয়ানের “তেরি” বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ । পূর্বে পৃব্ববঙ্গে অধীনস্থ প্রজা- 
দিগের খতিয়ানের নকল ভুম্যধিকারীকে দেওয়া হইত না, “স্থিত”ই মথেষ্ট বলিয়। গণ্য 
হইত। এইরূপ স্থলে বিস্তৃতরূপে স্থিত লেখার বিশেষ আধস্ট্ষত ছিল। কিন্ত 
সপ্পরতি নিয়ম হইয়াছে মে অধীনস্থ প্রঙ্গার খতিয়ানের নকলও ভূম্যধিকারী পাইবেন 





সপ 


চতুর্থ অধ্যায় ৭৯ 


বুঝারতের সময়ই পক্ষদিগের মোকাবিলায় সরেজমিনের অবস্থার 
সহিত স্বত্বলিপির বিবরণ বিশেষরূপে মিল করিয়া দেখা হয়। ইহার পর 
কাহারও ধর্ূপ সরেজমিনে মিল করিবার আবশ্তঠক হইলে, তজ্জন্ত 


পাস ৪৭ পপ ০৯ ০ ল সত সপ লা শপ্প্পপাশিশ পপি পপি পপ পপ | পাশা শশা শীট আপীল পপ শা” পাশা শীটানাল্প শশী পল শী জপ 


(৬ষ্ঠ অধ্যায় দেগ)। অতএব এখন আর এইরূপ বিস্তৃত *স্থিতের” কোনও আবগ্ঠ- 
কতা নাই। তবে ?কান্‌ ভূম্যধিকারীর অধীনস্থ প্রজাদিগের জন্য কোন্‌ কোন্‌ খতিয়ান 
প্স্থত হইল, তাহ! এ ভুম্যধিকারীর খতিযাঁনেই দেগাইয়। দিলে অনেক বিষয়ে বিশেষ 
হবিধা হয়। এই জন্য অধীনস্থ প্রজাদিগের খতিয়ানের নম্বর মাত্র স্তিতের ববে দিলেই 
বথেষ্ট হইতে পারে, কেনন! অন্যন্য বিবরণ এ প্রজার খতিয়ান হইতেই ভ্মাধিকারী 
জানিতে পাবিবেন ৷ যদি ভূম্যধিকারীগণ অনেক অংশীদার হন, এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশী- 
ভিন্ন ভিন্ন প্রজার নিকট হইতে পৃপককপে গজনা আদায় কবেন, তাহা হইলে ষদদি 
প্রত্যেক অংশীদারেব জন্য পৃথক খতিয়ান হয় (৪৩1৪৪ পৃঃ দেখ) তাহা হইলে অধীনস্থ 
প্রজার খঠিয়ান নম্বর লিখিতে কোন গোলযোগই হইবে না। আরযদ্দি পৃখক অংশী- 
নাঁরশণের জন্য একই খতিয়ান হইয়| বাট। নম্বর দ্বারা পৃথক পৃথক তহশীল “দখাইয়। 
দেওয়া হয় (৪৯ পৃঃ) তাহ! হইলে “স্থিতে”ও বাটা নম্বর উল্লেখ করিয়। যে 
অংশীদারের অবীনে যে যে প্রজা (সই অংশীদারের নম্বরের বিরুদ্ধে, সেই সকল প্রজার 
খতিয়ান নম্বর লিখিলেই পরিক্ষার ভাবে সম্বন্ধ বুঝা যাইবে। ৪৪ পৃষ্ঠায় যে উদাহরণ 
দেওয়া হইয়াছে, ভাঙ্াতে রাম, গাম, যু ও হরি সকলের নামেই এক খতিয়ান লেখা 


৩৫ 
হইয়াছে, তবে রাম ও গ্ামের নামের পাঙ্ে ১২ ঘরে লেখা হইয়াছে ক ও ষছ ও হরির 


৪৫ 2 ২. 
পার্থে | এপন “স্থিতে* মাত্র ছুইটী কলম বাঁঘর হইলেই চলিবে; প্রথম ঘরে 
4 


৪৫ 
ক লিখিয়া, তাহার পার্থ দ্বিতীয় ঘরে রাম ও শ্ঠামের অধীনস্থ প্রজাদিগের খতিয়ানের 


৫ 
নম্বর লিখিতে হইবে : এবং প্ররূপ প্রথম ঘরে ্ লিখিয়। তাহার পার্থে দ্বিতীয় ঘরে 
যছু ও হরির অধীনগ্ব প্রজাদিগের খতিয়ানের নম্বর লিখিতে'হইযে। যদি ৪ জনেরই 
৪4৫ 
অধীনে কোন প্রজা ধরধুফ, তাহা হইলে প্রথম ঘরে 57, ব লেখা হইবে ও দ্বিতীয় 


ক 
ঘরে এ প্রজার খতিয়ামের নম্বর লিখিলে সকল বিষয় বুঝা য।ইবে। 


৮০ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্যাবিধি 


খরচা জমা দিতে হইবে (৫ম অধ্যায় দেখ), অতএব জমিদার ও প্রজা 
উভয়েরই বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, ষেন 
তাহাদের জমি সকল তাহাদেরই নামে সঠিক 
লেখা হইতেছে কি না। স্বত্ব ও খাজনার 
পরিমাণ লইয়া গোলযোগ থাকিলে তাহার জন্য এই সময় বিশেষ কিছু 
করিবার আবশ্তক নাই, কেবল খাজনা সম্বন্ধে যাহার যে কথা তাহা 
কাননগুদ্বারা লিখাইয়া লইতে হইবে। বুঝারত আরম্ভ হইবার পুর্বেবেই 
সকলে আপন আপন খতিয়ানের নকল পাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহ। 
হইতে মাত্র নিজ দখলিয় জমির বিবরণই জ্ঞান! বায়, অধীনস্থ প্রক্তার 
বিবরণ পাওয়া যার নী। যাহা হউক নিজ দথলিয় জমির বিবরণ সম্বন্ধে 
কি সংশোধন আবশ্যক, পবিমাণ সম্বন্ধে কি আপন্তির দরকার, তা? 
বুঝারত আরম্ত হইবার পৃব্বেই বেশ করিয়া বুঝিয়া রাখা উচিত । পুর্বে 
৬৪ পঙ্ভায় খানাপূরীর সময় জমিদারের কম্মচারী দ্বারা ঘে কাগজ 
প্রস্ততের কথা বর্ণিত হইয়াছে, জমিদারের কম্মচারী বুঝারত আরম্ 
হইবার পূর্বে এ কাগজ্জ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবেন এবং কোন্‌ কোন 
বিষয় বুঝারতের স্ময় আপত্তি দাখিল হওয়া উচিত, তাহ ঠিক করিয়। 
রাখিবেন। বুঝারতের সময় কাননগুর সঙ্গে জমিদারের আমীন থাকিলে 
ভাল হর, কেননা প্রায়ই জমির মাপ বা কালি কসা লয়। আপত্তি উঠে 
এবং এ সম্বন্ধে বাহ ভয়, তখন তখন বুঝিয়া ল৪য়! উচিত । পরে উহা 
জানিতে পারা প্রায় অসম্ভব। জমির পরিমাণ সম্বন্ধে ঠিক হইলেই উহ! 
জমিদারের কর্মচারী যে বহি প্রস্তুত করিয়াছেন ( ৬৪ পৃষ্ঠা) উহার, 
৯ ঘরে লিখিয়া যাইবেন। বুঝারতেব সঙ্গে সঙ্গে উহা! করা উচিত! 
কোন মৌজার বুঝারত শেষ ভইয়া গেলে পরই জমিদাক্ের কর্মচারী এই 
বহি ও কাননগু যে সংশোধিত ও স্থিতযুক্ত খতিয়ানের নকল দিবেন 


জমিদার ও প্রজার 
কর্বব্য। 


চতুর্থ অধ্যায় ৮১ 


( ৬৮ পৃষ্ঠা) বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবেন এবং জমাবন্দী, জমাওয়াশীল 
বাকী প্রভৃতি কাগজের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন যে, 0১) কোন জমা 
ছুট গিয়াছে কিনা; (২) কোন খাসের জমি প্রজার জমাভূক্ত হইয়। 
গিয়াছে কিনা; (৩) কোনও খাসের জমি, বথ1-_ব্রাস্থা, খাল ইতাদি 
সরকারী জমি বলিয়া লিখিত বা স্বত্বলিপির বহির্ভত করা হইয়াছে 
কিনা । এই সকল গোলযোগ বুঝারতের সময় মিটিয়া গেলেই ভাল হয়, 
যদ্দি না হয় তবে তজদিকের সময় উত্থাপন করিতে হইবে ঠিক করিয়া 
রাখেতে হইবে এবং যে সকল প্রমাণাদির আবগ্তক তাহাও সংগ্রহ করিয়া 
রাখিতে হইবে। 
খানাপূরীর সময়ের ন্যায় বুস্মারতের কার্্যও খানাপুরীর হাকিম 
৬ল্রাবধান করিয়া! থাকেন । তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া কাননগুদিগের 
কাধ্া পরিদর্শন করেন। কাননগুর কার্যে 
কোন গোলযোগ হইলে বা আপত্তি থাকিলে 
খানাপুরী হাকিমের নিকট জানান উচিত। ইহার ভন্ কোন কোর্ট ফি 
ব1 খরচ লাগে ন।। 


ণঝারনের তন্বাবধান। 





পঞ্চম অধ্যায় 





তজদিক ( 4১065180101) ) 


“তজদ্দিক” শব্ষের অর্থ-_্িক হইয়াছে বলিয়া স্বাক্ষর করা। 
বুঝারতের পর প্রাথমিক ন্বত্বলিপি পরীক্ষা করিয়া সেটেলমেণ্টের হাকিম 
( ১১5515021)0 581010176))1 (0০217) যে 
থতিয়ানে আপন নাম স্বাক্ষর করেন, উহাকেই 
“তজদিক” বলে। এই পরীক্ষা প্রঙ্গা ও ভূম্যধিকারীর সঙ্গ মোকাবিলা 
মত করা হয় এবং এই সময় আইননঃ দেয় খাজানা এবং কাহার কি 
স্বতৃ, তাভা নির্ধারিত হইয়া খতিয়ানে লেখা হয়। বুঝারত শেষ হইতে 
প্রায় শ্রাবণ মাস অতিবাহিত হয়। তখন প্রক্তা ও ভূমাধিকারী আপন 
আপন খতিয়ানের সংশোধিত নকল পান । কাঠিক মাস হইতে 'তজদিক” 
আরম্ত হয়। অতএব মধাবস্তী ছুই মাস কাল মধ্যে পক্ষগণ আপন 
আপন খতিয়ান পরীক্ষা করির! ও জমি-জম! সম্বন্ধে অন্যান্ত তদস্ত করিয়া 
কোথায় কি ভূল আছে বা আপত্তির কাক্ণ আছে, তাহ! ঠিক করিয়া 
রাখিবেন। 

তঞ্জদিকের জন্য ৫০1১*টা মৌজা লইয়া এক একটি সার্কল্‌ (01016) 
বা! কেন্দ্র করা হয় ও প্রত্যেক কেন্দ্র একজন তজদিকের হাকিমের 

( এসিষ্টযাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের ) অধীনে 

4 ও , দেওয়া হয়। তজদিকের হাকিম সন্গিকটবহুণ 
৫৬টী মৌন! লইদ্না এক একটি উপকেন্দ্র গঠন 

করিয়। তাহার মধ্যবর্তী স্থানে আপন তাবু ও আফিস স্থাপন করিবেন 


তজদিক কি” 


পঞ্চম অধ্যায় ৮৩, 


ও তথা, হইতে এঁ ৫/৬টা মৌজার তিজদিক কার্য শেষ করির! অপর 
উপকেন্দ্র যাইবেন ও এই প্রকারে সমস্ত ৫১।৬*টী মৌজ্জার কার্য) শেষ 
করিবেন। 

সাধারণতঃ তজদ্দিক আর্ত হইবার এক মান পূর্বে ঢোল সহরৎ ছারা 
কোন্‌ মৌদ্দার কার্য কোন্‌ দিন কোন্‌ স্থানে বসিয়া হইবে তাহা বিজ্ঞাপিত 
হয়। এই এক মাসের মধ্যে সকলে আপন 
আপন কাগজপত্রাদি সম্বন্ধে প্রস্তুত হইবেন । 
থানাপুরীর সময়ই সকলে জানিতে পারিয়াছেন যে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয় 
লইয়া বিবাদ হইগাছে বা হইবার সম্ভাবনা; এখন তজদিকের সময় 
“আমি কিছু জানি না” বলিলে তাহা সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে না। 
ঠিক যে দিন তজদিক আরম্ত হইবে, তাহার পূর্বদিনও একজন পিওন 
গ্রামে গিয়া! সাধারণ ভাবে লোকদিগকে খবর দিয়া! আসিবে । যে কয় 
দিন কোন মৌজার তজদিক শেষ না হয়, সেই কয়েক দিন এঁ মৌজার 
সকল প্রজা ও জমিদারকেই তজদিকের ক্যাম্পে সর্ধদ! হাজির থাকিতে 
হয়। ইহা কষ্টকর বটে, কিন্ত অন্য উপায় নাই। তজদিকের ক্যাম্পে 
প্রায়ই মুদির দোকান প্রভৃতি স্থাপিত হয় ও ইহাতে দূরের লোকের 
অনেক স্বিধা হয়। সময়মত কাহাকেও উপস্থিত না পাইলে প্রথম 
তলবানা (বা জরিমানাসহ) নোটাস হয় । তাহাতেও ফল না হইলে 
দেওয়ানী কার্যযবিধি অনুসারে জরিমানা ব। গ্রেপ্তার হইতে পারে ও সমন. 
অমান্যের জন্ত ফৌজদারীতে সোপর্দ হইতে পারে। জমিদার বা অন্ত 
কোনও ব্যক্তির নিকট পুরাতন ব নৃতন যে সকল কাগজ আছে, তাহ 
আবশ্তকমত তলব কর! হইয়া থাকে । উহা! দাখিল না করিলে দেওয়ানী 
কার্ধ্যবিধি অনুসারে জরিমানা করা যাইতে পারে, অথবা সার্ভে এক্টের 
্।৫১ ধারানুসারে দৈনিক জরিমানা হইতে পারে। অবপ্ত যে কাগজের: 


তজদিকের বিজ্ঞপন । 


৮৪ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কাধ্যবিধি 


অস্তিত্ব নাই তাহা সৃজন করিয়া দাখিল করিবার জন্য কোনরূপ আদেশ 
বা জরিমানা হইতে পারে না। 

তজদিকের কাধ্য তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে_- 
১ম। পরীক্ষা বা মোকাবিলা, ২য়। প্রজা ও 
ভূমাধিকারীর [শ্ণী ও স্বত্ব নিদ্ধারণ 


টি 
শয়। খাজানা নিদ্ধারণ। 


তঙ্গদিকের তিন ভাগ 


১ম-__মোকাবিলা £__“মোকাবিলা” অর্থ প্রজা ও জমিদার দিগের 
নিকট খেওট ও খতিরানে বাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা পড়িয়া 
বুঝাইয়া দেওয়া । এইজন্য প্রতোক তজদিকের ভাকিমের ক্যাম্পে কয়েক 
জন আমলা থাকেন। তাহাদিগকে মুনসবিম বলে। ততিন্ন একজন 
“তদারক আমীন” ও পেফার থাকেন । জদিদারের কর্মচারী আপনাদের 
আদায়ের কাগজাদি ও 'অন্তান্ত দলিল এবং প্রজাগণ আপন আপন দাখিল। 
ও অন্তান্ত দলিল লইয়া তজদ্দিক ক্যাম্পে উপস্থিত হইবেন। হাকিমের 
€ অর্থাৎ এসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের ) নিকটে বসিয়া একজন 
মুনসরিম বা পেষ্কার তাহাদের সম্বন্ধে যাহ! কিছু 
লেখা হইয়াছে পন্ডয়া ুনাইবেন অর্থাৎ প্রজার 
ও ভুম্যধিকারীর নাম, ধাম, অংশ, জমির উত্তর সীমানা ও পরিমাণ । 
মোকাবিলার সময় কেহ কোন ভুল দেখাইয়া দিলে হাকিম তংক্ষণাৎ 
তাহ! সংশোধন করিয়। দস্তখত করিবেন। যদ্দি 

কাহার৪ কোন আপত্তি না থাকে তবেই এইরূপ 

করা হয়। আর ষদি কাহারও কোন বিষয় আপত্তি হয় তাহ! হইলে 
সুনসরিম বা পেঙ্কার আমীনের স্তায় তাহা “বিবাদী ফর্দে' লিখিয়্া লইবেন। 
তাহাতে যে যে দাগ জমি লইয়া বিবাদ তাহা লেখা হইবে ও উভয় 


/মাকাবিলা ৷ 


ভ্রমের তালিকা । 


পঞ্চম অধ্যায় ৮৫ 


পক্ষের নাম ও তাহাদের দাবী লেখা হইবে। খানাপুরী ভাকিমের 
বা কাননগুর রায়ের বিরুদ্ধে কাহারও আপন্তি 
থাকিলে তাহাও তজদিকের হাকিমের নিকউ 
পেশ করিবার জন্য মুনসরিম বা পেক্কার নোট করিয়া যাইবেন। গ্রজ। 
ও ভূম্যধিকারী বুঝারতের পর যে পরচ! পাইয়াছিলেন তাহাতে 
খাজানা, স্বত্বের বিবরণ ও পুব্বের লিখিত কোন বিষয় পরিবর্তন হইয়া 
খাকিলে তাহা লিখিয়া দিবার জন্য মুনসরিম তাহাদের নিকট হইতে এ 
পরচ। লইয়া খতিয়ানের ভাজে রাখিবেন। তজদিকের ক্যাম্পে প্রাতঃকাল 
হইতে রাত্রি ৭ট1 পর্য্যন্ত কার্ধ্য চলে। একদিনে সাধারণতঃ ৩০1৭০ 
কন প্রজার মোকাবিলা! করা হয়। 
মোকাবিল। হইয়া গেলে বা উহার সঙ্গে সঙ্গে তজদ্দিকের হাকিম 
উপস্থিত প্রজা ও জমিদারের লোককে সম্মুখে ডাকিয়া জিজ্ঞালা করিবেন 
যে যাহ লিখিত হইয়াছে সব ঠিক হইয়াছে কি 
না। হাকিম নিজে প্রত্যেক দাগের বিবরণ 
পড়িয়া শুনাইবেন না বটে, কিন্তু প্রতোক 
খতিম্নানের মোট জমি পড়িয়া গশুনাইবেন ও জমিদারের থোকার লিখিত 
জমির পরিমাণ হইতে বেশী কম বা বেশী বেশী হইলে তাহার কারণ 
ন্িজ্ঞাসা করিবেন ও যদি কিছু সন্দেহের বিষয় থাকে তাহা দূর করিয়া 
তবে খতিয়ানে দস্তখত করিবেন । 
তারপর থতিয়ানে যে যে ব্যক্তিকে প্রজা! বা ভূম্যধিকারী বলিয়া লেখা 
ক্ইয়াছে তাহাদের নাম শুনাইয়া দিবেন, ও কাহারও উহাতে আপত্তি 
প্রজা ও ভূম্যবিকারীর  আছেকিনাবাকোন নাম ছুট গিয়াছে কি 
নাম মিল করণ। না, বা কোন মৃত ব্যক্তির নাম লেখা হইয়াছে 
কি ন! বা অংশ ঠিক লেখা হইয়াছে কি না অনুসন্ধান করিয়া জানিবেন 
্ 


বিবাদ 


হজদিকের জমির পরি- 
মাণ মিল। 


৮৬ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 


স্থল কথা বুঝারত ঠিকরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল কি 'না এবং 
স্বত্বলিপি সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়াছে কি না তিনি অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিবেন। কোন বিষয় অসম্পূর্ণ বা ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন 
করিবেন। 

এই পরীক্ষার সময় পক্ষগণ খানাপুরী বা বুঝারতের সময় যে বিবাদ 
নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার পুনরুথাপন করিতে পারেন (ইহাতে কোন: 
দরথাস্ত বা খরচ আবশ্তাক হয় না) অথবা' 
নূতন বিবাদ উপস্থিত করিতে পারেন । খানা- 
পুরীর সময়ের স্তায় তজদিক হাকিম উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়! 
সরাসরি মত এই সকল বিবাদের বিচার করিবেন, এবং হ্রাহার সিদ্ধান্ত 
অন্কুসারে খতিয়ান ও খসড়া সংশোধন করিবেন । দখল ভিন্ন প্রজা বা 
ভূম্যধিকারীর শ্রেণী বা স্বত্ব সন্বস্ধে বিবাদ এই সময় উপস্থিত করা যাইন্ডে 
পারে কিন্ছ স্মরণ রাধিতে হইবে যে যে জমিতে দখল নাই সে জমি সম্বন্ধে 
স্বত্বের বিচার সেটেলমেণ্টের হাকিম কোন সময়ই করিতে পারেন না। 
(২১ ও ৩৬ পন্ভা দেখ)। শ্রেণী ও স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদের বিচারও দখলের 
বিবাদের বিচারের স্ভায় করা হয়, অতএব পক্ষদিগের পৃর্বাহ্নেই আপন” 
আপন দলিলাদি সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। নিক্ষর স্বত্ব সম্বন্ধে কি গ্রমাণ 
আবশ্তক পূর্ব পৃষ্ঠার বলা হইয়াছে । প্রজা বা ভূম্যধিকারীর শ্রেণী ও 
স্বত্বসন্বন্ধে কি প্রমাণ আবশ্তক তাহ! পরে বলা যাইতেছে । তজদিকের 
হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে ১৯৩ ক ধারা অনুসারে আপত্তি দাখিল করা যায় 
(৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখ), কিন্তু তাহাতে কোটফির থরচ লাগে। বিনা! খরচে. 
আপত্তি উতাপনের শেষ সময় “তঞ্জদিক”। তজদিকের নময় যদি কেহ 
সরেজমিনের সঙ্গে কোন বিষয় মিল করিবার প্রার্থনা করেন তকে. 
তাহাকে তজ্জন্ত তদারক আমীনের ফি বাবদ সাধারণতঃ প্রতি ভূমিখণ্ডের, 


বিবাদের বিচার। 


পঞ্চম অধ্যায় ৮৭ 


জন্য ॥* বার জানা জম! দিতে হয়। কোন বিবাদ বিচারের জন্য যদি 
হাকিমকে সরেজমিন দেখিতে হয় তবে সে ভিন্ন কথা। 


২য়। শ্রেণী ও স্বত্ব নিদ্ধীরণ £-_ পুর্বে ২৬|২৭ পৃষ্ঠায় বুঝান হইয়াছে 
যে বঙ্গীয় 'প্রজান্বত্ব আইনে সকল প্রকার 
ভূম্যধিকারী ও প্রজাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি 
প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে £-- 


শ্রেণী ও স্বত্ব নিষ্ধারণ। 


(১) জমিদার (1১701115101) 
(২) মধ্যন্বত্বাধিকারী (1211016 [701967)। 
(৩) রাইয়ত (২৪1)801 
(8) কোর্কা রাইয়ত (17021 [2190)। 
তজদিকের হ।কিমকে প্রথম ঠিক করিতে হইবে যে প্রত্যেক 
খতিয়ানে লিখিত ব্যক্তি "উপরোক্ত কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত । এ ব্যক্তি যদি 
আপনার দেয় খাজনা একেবারে সরকার 
বাহাছুরকে দেন তাহ হইলে তিনি জমিদার *। 
তাহার নাম, মহালের তৌজী নম্বর ও দেয় রাজস্ব কলেক্রী মহাফেজ- 
খানার বহি হইতেই জান! গিয়াছে এবং তাহার খতিয়ানের শ্রেণীর ঘরে 
(১৪ ঘরে) তজদিক হাকিম "জমিদার” লিখিয়া আপন নাম স্থাক্ষুর 
করিবেন। 
কিন্ধু কে মধ্যন্বত্বাধিকারী এবং কে রাইয়ত তাহা ঠিক করা একটু 


জমিদার । 


* যে সফল সরকারী খাঁস মহালের জসিদার সরকার বাহীছুর, সে সকল হানে 
সরক্লার বাহ!ছুরকে খাজান। দেওয়া! হইলেও, ভূম্যধিকারী জমিদার নহেন। তিনি 
সাধারণ নিম্নম অনুসারে মধ্যন্বত্বাধিকীরী, রাইক্সত বা কোফ রাইয়ত হইবেন। | 


৮৮ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্যবিধি 


কঠিন। অনেক স্থানে মধান্বত্বাধিকারীদের বিশেষ বিশেষ নাম আছে, 
যথা পত্তনি, দর পন্তনি, সেপন্তনি, ইজারা, 
মোকররী, গাতি, হাওলা ইত্াার্দি। কিন্তু 
সাধারণ প্রজার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তিকে আসল রাইম্মত বলিয়া গণ্য 
করিতে হইবে ও কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তিকে মধান্ত্বাধিকারী (1571৩ 
1701061) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তাহ! জানিতে হইলে রাইয়ত 
কাহাকে বলে ও মধাম্বত্বাধিকারী কাহাকে বলে তাহা অগ্রে বুঝা 
আবশ্যক । মোটামুটী বলিতে গেলে বড় বড় প্রজাদ্দিগকে মধ্যম্বত্বা- 
ধিকারী বলে ও ছোট প্রজাদিগকে রাইয়ত বলে। যে প্রজা ১*০/০ 
বিঘধার অধিক জমি দখল করে তাহাকে আইন মন্ুসারে প্রথম মধ্য- 
স্বত্বাধিকারী বলিয়া গণা করিয়৷ তদনুসারে ১৪ ঘরে লেখা যাইতে পারে । 
১**/০ বিঘার কম জমি হইলেও যদ্দি সমস্ত বা প্রায় সমস্ত জমিই সে 
অন্য প্রজার নিকট বিলি করিয়া মাত্র খাজনা মাদায় দ্বারা দখলিকার 
আছে এরূপ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া 
গণ্য করিতে হইবে। প্রায়ই যাহার! “ভদ্রলোক” প্রজা, অর্থাৎ যাহাদের 
চাষ আবাদ ব্যবসায় নহে সেই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এইরূপ পাওয়া 
যাইবে। তাহাদিগকে মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়৷ প্রথম ধরা হইবে॥ 
তাহাদের অধীনে যে সকল কোর্ফ! থাকে, তাহারা মার কোর্ষা রাইয়ত 
হইবৈ না, তাহারা আসল রাইয়তের স্বত্ব পাইবে । 


সধ্যন্বব।ধিকারী কে ? 


কিন্তু প্রক্কৃত পক্ষে কে মধ্যন্বত্বাধিকারী বা কে রাইরত তাহার ঠিক 
বিচার করিতে হইলে কি উদ্দেস্তটে জম! প্রথম স্থজন হইয়াছিল তাহা! 
জানা আবগ্তক। অর্থাং বদি প্রজা নিজ হন্তেচাষ আবাদ করিবে, ঝ 
কুষাণ রাধিয়া চাষ আবান করিবে এই সর্তে প্রথম জধা বন্দোবস্ত 


পঞ্চম অধ্যায় ৮৯ 


লইয়া থাকে তাহা হইজে এ প্রজাকে “রাইয়ত” * বলিতে হইবে। 
আর যদি এমন হয় যে জমা বন্দোবস্তের সময় জমিতে অপর কৃষিকার 
প্রজা ছিল, জমিদার এ প্রজা ও নিজের মধ্যে একজন মধ্যবস্তী 
স্বত্বাধিকারী স্যক্গন করিয়া এক জমা পত্তন করিলেন, তাহা হইলে এই 
নুতন প্রজা! মধ্যস্বত্বাধিকারী হইবেন, ও তাহার পুর্বে জমিতে যে 
“রাইয়ত” ছিল তাহার “রাইয়তি”, স্বত্বই বজায় থাকিবে । জম! পত্তনের 1 
সময় হয়ত জমিতে কোন “রাইয়ত” ছিল না, কিন্তু যে শ্রেণীর লোকের 
সঙ্গে যে ভাবে জমা পত্তন কর! হইল তাহ! হইতে যদি এমন বুঝা যায় 
যে উভয় পক্ষের উদ্দেগ্ত এইরূপ ছিল ষে প্রজা চাষের জন্য বন্দোবস্ত 
লয়েন নাই, প্রজা বিলি করিয়! তাহার নিকট হইতে নগদে বা উৎপন্ন 
ফসলের ভাগে খাজন। আদায় করিয়! দখলিকার থাকিবেন, তাহা হইলে 
এ প্রজাকে “মধান্বত্বাধিকারী”” বলিতে হইবে। 


যদি জমার মূল পারা কবুলতি পাওয়া যায় তবেই উহার মশ্ম হইতে 
প্রশ্তা “রাইয্নত” কি “মধাস্বত্বাধিকারী”? তাহা ঠিক করা যাইতে পারে। 
কিন্ত অধিকাংশ স্থলেই পাট্রা কবুলতি পাওয়া যায় না। এইবূপ স্থলে 
প্রজার বর্তমান অবস্থা হইতেই সাবেক অবস্থা অন্কমান করিয়া তাহার 
শ্রেণী নির্ধারিত হয়। 


চে ০৬ পাশা চে শ শট ০ তত ০ শে শি শি পক্পা শী শীট শি পিপি শী? শা পপি তি 


* সকল “রইয়তেরই” কোফণ বিলি করিবার অধিকাঁর আছে। 


+ অনেকের মত যে যে স্থানে রাইয়তের দান বিক্রয়ের স্বত্ব নাই সেই স্থানে কোন 
“রাইয়তের” নিকট হইতে জমা খরিদ করিয়া] তাহার স্থানাভিষিক্ত হওয়! যায় না। 
জমিদার যে দিন খরিদদারকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিবেন সেইদিন নুতন জমার 
পত্তন হইল ধর! হইবে, এবং খরিদদার যে ভাবে জমি দখল করিবেন তদন্ুসারে তিনি 
মধ্যস্বত্বাধিকারী ব! রাইয়ত বলিয়। গণ্য হইবেন । 


৯০ সার্ডে ও দেটেলমেণ্টের কাঁ্যবিধি 


উপরে ষে সকল বিষয় বল! হইল ও নকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া 
ভঙজ্দিকের হাকিম সিদ্ধান্ত করিবেন যে প্রজা “মধ্যন্বত্বাধিকারী” না 
“রাইয়ত”” | ইহ। লইয়| বিবাদ হইলেও তিনি 
রূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে খতিয়ানের ১৪ ঘর 
পূরণ করিবেন । যে বাক্তি প্রকৃত পক্ষে যে শ্রেণী ভুক্ত প্রজ্ঞা, সোলে 
নাম। দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম কর! যাইতে পারে না। অর্থাৎ উপস্থিত 
পক্ষগণ যদি কোন প্রকৃত মধ্যন্বত্বাধিকারীকে রাইয়ত বলিয়া গণ্য 
করিতে রাজী হন এবং তদনুসারে তজদিকের হাকিমের নিকট 
আবেদন করেন, তথাপি তিনি মধ্যন্বত্বাধিকারীকে রাইয়ত বলিয়! লিপিবদ্ধ 
করিতে পারেন না। একটু ভাবিলেই বুঝ! যাইবে ষে কোনও বাক্কির 
নিজের শ্রেণীর উপর তাহার অধীনস্থ ধরজাগণের ও তাহাদের অধীনস্ক 
প্রজ্াগণের স্বত্বাম্বত্ব নির্ভর করে। কোনও ব্যক্তি “রাইয়ত” শ্রেণী ক 
হইলে তাহার অধীনস্থ প্রজ্গাগণ ”কোফ1 রাইয়ত” মাত্র হইবেন 
এবং তাহাদের প্রকৃত পক্ষে জমিতে কান প্রকার স্থায়ী স্বত্বই 
থাকিবে না। 


শ্রেণী সম্বন্ধে বিবাদ। 


মধান্বহাধিকারী এবং রাইয়ত উভয়ই আবার স্বত্ব ভেদে নান! 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে 1-_ 


“মধ্যন্বত্বাধিকারীর” স্বহ্ব তিনি যে সর্ভে জমিদারের নিকট হইতে 
জমির বন্দোবস্ত লইয়াছেন তাহার উপর সম্পূর্ণ নিঙর করে। অর্থাৎ 
তিনি বদি মাত্র ৫ বৎসরের মিম়াদে বন্দেবস্ত 

টিধিিত ' লইয়া থাকেন তাহা হইলে ৫ বৎসর পরে 
তাহাকে এ&ঁ জমি ছাড়ি] দিতে হইবে। তিনি 

যদি ১২ এক টাকা হইতে ১*২ টাক! খাজ্ানা বৃদ্ধি দিতে রাজী হইয়া 


পঞ্চম অধ্যায় ৯১ 


থাকেন তিনি উাহাতেই বাধ্য হইবেন। তিনি যদি এরূপ সর্ত করিরা 
থাকেন যে এজমি কাহাকে ও বিক্রী করিতে 
পারিবেন না, উহাতে কোন প্রজা বসাইতে 
পারিবেন না, তাহা হইলে তিনি উহাতেই বাধা হইবেন । আর যদি 
এমন কোন লেখা পড়া দ্বারা জমা পত্তন না হইয়া থাকে, বা, এরূপ 
লেখা পড়ার কাগজ না পাওয়া যায় তাহা 
হইলে দেশাচার অনুসারে তাহার স্বস্থাম্বত্ব 
নির্ধারিত হইবে । অনেক স্থলে মধ্যস্বত্বাধি- 
কারীর শ্রেণী বিশেষে বিশেষ বিশেষ নাম আছে যথা ঃ__পত্তনি, দরপত্তনি, 
গতি, হাগলা, নিম হাওলা, মোকররী মৌরধী, ইজারা ইত্যাদি। 
এই সকল স্থানে এনধপ নামীয় জমা দেশাচার 
অনুসারে যে যে স্বত্ব বিশিষ্ট হয়, উহাকে সেই 
সেই স্বত্ব বিশিষ্ট বলিয়া লিখিতে হইবে। 
বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব বিষয়ক আইনে মধ্য ্বহাধিকারীগণকে প্রথম ছুই শ্রেণী 
সুক্ত করা হইয়াছে । ১1 [817121611009170165- 10106 অর্থাৎ 
বাহার! পত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবেন, অর্থাৎ যে 
স্থলে জমার কোন “মিয়াদ” নাই। খাজনা! পরিবর্তন ষোগ্যও হইতে 
পারে, অপরিবর্তনীয় হইতে পারে। ২। ০7 1)601012116111 061016 
10161 অর্থাৎ “মিয়াদী” বা মাত্র কোন বাক্তির জীবিত কালের জন্ত 
যদি বন্দোবস্ত হয়। 

এখন প্রথম শ্রেণীর মধ্যন্বত্বাধিকারীর খাঁজনা যদি অপরিবর্তনীয় হয় 
তাহা হইলে তাহাকে “মোকররী মৌরুষী* বলা যাইতে পারে। আর 
যদি তাহ! না হয় তবে “মৌরুষী কিন্তু মৌকররী নহে” । দ্বিতীয় শ্রেণীর 
মধ্যন্বত্বাধিকারীকে “মৌরুধী নহে” লিখিতে হুইবে। তাহার জমা 


১। মোৌকররী মৌরধী। 


২। মৌরুষী কিন্ছ 
মোকররী নহে। 


৩। শ্রিয়াদি, মৌক্ষী 
নহে। 


৯২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


মিয়াদ “অমুক হইতে অমুক সাল পর্য্ন্ত* লিখিতে হইবে। ক্িন্ধ উভয়, 
শ্রেণীর মধাম্বত্বাধিকারীরই এতস্ডিন্ন অন্ত প্রকারের স্বস্বাস্বত্ব দেশাচার ও 
পাটা কবুলতি দ্বারা স্থজন হইয়া থাকিতে পারে। এ সকল বিশেষ 
ভ্বত্বের বিবরণ খতিয়ানের বিশেষ হ্বত্বের ঘরে লিখিতে হইবে । 

উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারী (70177516111 (61701 
01061) আইন অনুসারে জম! দান বা বিক্রয় করিতে পারেন । কিন্ক 
মধ্যন্বত্বাধিকারী যদি চুক্তি পত্রে এই স্বত্ব ছাড়িয়৷ দিয়া থাকেন তাহা 
হইলে তিনি আর দান বিক্রয় করিতে পারেন না; এই শ্রেণীর মধ্য- 
স্বত্বাধিকারী যদি এইরূপ কোন চুক্তির জন্য এই স্বত্ব হারাইয়৷ থাকেন 
তবেই উহ! স্বত্বলিপিতে লিখিতে হয় নতুবা আর কিছু লিখিতে হয় না । 
পশ্চিম বঙ্গে থেওট কিম্বা খতিয়ানে এই সম্বন্ধে কিছুই লেখা হয় ন 
কিন্তু লেখা উচিত। 

পূর্ব বঙ্গে “মৌরুষী”, শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া “চিরস্থায়ী” শব্দ প্রয়োগ 
করা ভয়। মোকররী হইলে “থাজনা বৃদ্ধির অযোগ্য” বা “মোকররী" 
এই শব কয়েকটা যোগ করিয়া দেওয়া হয়, নতুবা “খাজনা বুদ্ধির যোগ্য” 
বা গর মোকররী” লেখা হয়। 

কিন্তু রাইয়তের বেলায় বিভিন্তা আছে । জমিদার ইচ্ছামত তাহার 
নিকট হইতে কবুলতি লইয়া তাহার স্বত্ব সাবাস্ত করিতে পারেন ন1। 
“রাইয়তের” কি কি স্বত্ব আছে তাহা লিপিবদ্ধ 
আইন দ্বার! নির্দি্ করা হইয়া আছে, আইন 
বিরুদ্ধ কোন পাস্ী কবুলতি দ্বারা তাহার ব্যত্যয় হইতে পারে ন!। 
প্রাইয়ত” ১২ বসরের উর্ধাকাল কোন জমি দখল করিলে উহ্থাতে 
তাহার 'দখলিশ্বত্ব' জন্মে ও সে রাইয়ত গ্রামের একজন “স্থিতিবান্” 
খুদকন্ত (56$1150) রাইয়ত বলিয়া গণ্য হইবে। ত্রর্ূপ কোন রাইয়ন্ 


রাইয়তের শ্রেণ বিভাগ । 


পঞ্চম অধ্যায় ৯৩. 


ক গ্রামের মধ্যে ১ দিনের জন্যও অপর একথণ্ড জমি রাইয়ত স্বরূপ 
বন্দোবস্ত লইলে উহাতে তাহার দখলি স্বত্ব জন্মিবে। কবুলতিতে 
"মিয়াদ” লেখা থাকিলে ও জমিদার এ মিয়াদ অস্তে তাহাকে তাড়াইতে 
পারিবেন না। এমন কি পরে কবুলতি দ্বারা ইচ্ছামত রাইয়তের 
থাজনাও বৃদ্ধি করিতে পারেন না। 


“রাইয়ত” কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত আছে £_-১। মোকররী অর্থাৎ 
যাহার খাজন! অপরিবর্ণনীয়। ২। স্থিতিবান বা খুদকন্ত অর্থাৎ যে 
রাইয়ত গ্রামের কোনও জমি ১১ বৎসরের উর্দাকাল দখল করিয়াছে । 
৩। দ্খলিশ্বত্ব-বিশিষ্ট, অর্থাৎ যাহার দখল সম্বন্ধে কোন মিয়াদ নাই বা 
থাকিতে পারে ন'। এই্টরূপ প্রজাকে আদালতের সাহায্ো উচ্ছেদ করিতে 
হইলেও মাত্র দুই কারণে তাহা হইতে পারে, যথা! প্রজা খাজনা 
দেয় নাই অথবা প্রক্তা করমিকে চিরকালের জন্য চাষ আবাদের অযোগা 
বা যে জন্ত বন্দোবস্থ লইয়াছিল তাহার অযোগ্য করিয়াছে। 
৪ | দখলিম্বত্ব-শন্, অর্থাৎ যাভাকে “মিয়াদ” অন্তে নোটাস দ্বারা উচ্ছেদ 
করা যাইতে পারে। 


তজদিকের সময় হাকিমকে কোন্‌ বাক্তি কোন্‌ শ্রেণীর প্রজ্তা তাহা 
নিদ্ধারিত করিতে হয়। তিনি প্রথমত: প্রত্যেক রাইয়তকে “স্থিতিবান্‌” 
দখলিন্বত্ববিশিষ্ট (প্রতোক পস্থিতিবান্”' বাই- 
়তেরই “দখলিম্বত্ব”” আছে) বলিয়া! ধরিয় 
লইবেন। যদি জমিদার বলেন যে প্রজা! “দখলিম্বত্ব শুন্ত'* তবে তাহা 
জমিদারকে প্রমাণ করিয়া দেধাইতে হইবে। আর যদি প্রজা বলে 
বেসে 'মোকররী বা অপরিবর্তিনীয় খাজন। বিশিষ্ট রাইয়ত' তাহা হইলে 
গ্রজাকে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। যদি প্রজা প্রকৃত দখলিম্বত্ব 


স্থিতিবান রাইয়ং 


৯৪ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 


শৃদ্ হয় তাহা হইলে জমিদার সহজেই মৌজার খতিয়ান হইতে ছেখাইতে 
পারেন যে এ প্রজার ১২ বৎসরের উর্ধকালের দখলী বা পস্থিতিবান্” 
শবত্ববিশিষ্ট অন্ত কোন জমি মৌজায় নাই, ও যে জমা লইয়া বিবাদ 
তাহাও ১২ বৎসরের অনধিক কাল পরাস্ত প্রজা দথল করিতেছেন। 
তাহা ভইলে ও প্রজা 'দখলিন্বত্ব শন্ঠ' হইবে, অন্যথা নে । 


ছোটনাগপুরে এখন কোন রাইয়তেরই ডেপুটী কমিসনারের আদেশ 
বাতীত 'এবং তাহা ও কয়েকটা বিশেষ কারণ ভিন্ন নহে) জমি দান বা 
বিক্রয় করিতে পারে না। ১৯০৩ সালের 
পূর্বে দান বিক্রয় সম্বন্ধে এই নিয্»ম চলে না। 
পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে রাইয়তের দান বিক্রয়ের 
সত দেশাচারের উপর নিভর করে। এই দেশাচার প্রমাণ করিবার 
ভার রাইয়তের উপর । রাইয়তকে দেখাইতে হইবে যে জমিদারের 
স্রাতসারে দান বিক্রয় হইয়াছে, এবং কোন প্রকার সেলামী দেওয়া না 
হইলেও জমিদার ক্রেতাকে রাইয়ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ও তাহার 
নিকট হইতে তদ্রপে খাজনা লইয়াছেন। তিজদিক ভাঁকিম এ সম্বন্ধে 
বিশেষ তদন্ত করেন, এবং পৃর্ববঙ্গে তিনি ইহার জন্ত পুগক নথি প্রস্কত 
করেন। বদি তিনি সাব্স্ত করেন যে রাইয়তের দান বিক্রয়ের স্বত্ব 
মাছে, তাহ! ভইলে তদ্ধিষয় বিস্তারিত বিশেষ স্বত্বর ঘরে লিখিবেন।, 
অন্যথায় এ ঘরে এ বিষয় কিছুই লিখিবেন না । দেশাচার অন্ুনারে 
রাইয়তের দান বিক্রয়ের স্বত্ব থাকিলে তাহা চুক্তি দ্বার লোপ করা যায় 
না (১৭৮ (৩) ডি ধারা)। (৪৫-_-৪৬ ও ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ)। 


রাইয়তের দান বিক্রী 
সম্বন্ধে শত্বলিপি। 


প্রজা মোকররীস্বত্ব দাবী করিলে, তাহাকে মোকররী পাট্রা দেখাইতে 
হইবে অথবা দেখাইতে হইবে যে, দশপাল! বন্দোবস্তের সময় ( অর্থাৎ 


পঞ্চম অধায় ৯৫ 


ইং ১৭৯৩ বা বাঙ্গালা ১১০০ সাল) হইতে তাহার এই জমা চলিয়! 

আসিতেছে ও কোন দিন খাঁজানার কমী-বেশী 

হয় নাই।* যদি “মোকররী” পাটা থাকে, 
তাহা-হইলে তজদিকের হাকিম তদনুলারে তাহাকে মোকররী দরুণ পাস্ট্া 
ভাং অমুক" লিখিবেন। কিন্তু ১২** সাল হইতে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ 
১২* বৎসরের প্রমাণ দেওয়া অদস্ভব। এইজন্য ১৮৮৫৮ আইনের ৫০ 
ধারায় লিখিত হইয়াছে বে, বদি প্রজা দেখাইতে পারে যে তাহার বর্তমান 
খাজানা গত ২০ বৎসর মধ্য কমী-বেশী হয় নাই, তাহা হইলে “অনুমান” 
করা যাইতে পারে যে এঁ জম। ১২* বৎসর চলিয়া আসিতেছে ও “কান 
দিন উচ্ার খাজানার কমী বাবেণীকরা হয়নাই । কিন্তু যদি জমিদার 
দেখাইতে পারেন যে, গত ১২০ বৎসরের মধো কোন সময় এ জমার 
থাজানা বেশী বা কমী ভইয়াছে অথব। এ জমা এতদিনের জমাই নহে, 
অর্থাৎ উহার সৃষ্টি ৪০, ৫০ বা! ৬* বৎসর পুর্বে মাত্র হইয়াছিল, তাঁচা 
হইলে আর এ প্রজাকে 'মৌকররী” বলা যাইতে পারে না। বাহার! 
পুরাতন জমিদার, ত্াারা অনেক সময় পুরাতন কাগজ দ্বার এইক্রপ 


মেকররী রাইয়ত। 


* ছোটিনাগপুরে মাত্র মধ্য সম্বন্ধে এই শিয়ম প্রযুজ্য (»ধারা)। ছোটনাগপুর 
মধাঙ্গত্ব সম্বন্ধীয় ১৮৬৯ সালেব ২ আইনানুসারে ঘে সমন্ত তূ'ইহার জমার স্বত্ব লিখন 
প্রস্তুত হইয়াছে, প্র সকল ক্রমার খাজান আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। ২* বৎসরের 
মধ্যে কোন “মুণ্ডারী খু'টকাটি"' জমার সুষ্টি হইয়াছে দেখাইতে না পারিলে জমিদার 
উহার খাঞ্ান। বৃদ্ধি করিতে পারেন না। অগ্ঠ প্রকারের “খু'টকাটি" জম! যদি ১৯০৮ 
সালের আইন প্রণয়নের ২৭ বৎসর পুবেধ স্জন হইয়। থাকে ও মূল পাট্ট। কবুনতিতে 
গাজান! বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন সর্ত না পাকে, তাহা হইলে তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি কর! 
যার না। এই সকল নিয়মানুসারে প্রজার খাজানা বৃদ্ধির যোগ্য কি না, তাহা শ্বত্ব- 
লিপিতে লিখিতে হইবে। একভাবে দেখিলে ইহাদের স্বত্ব বাঙ্গালার মোকররী প্রজার 
বয় হইতেও বেশী। 


৯৬ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 


প্রমাণ দিতে পারেন। কিন্তু ষাহারা খরিদ-স্ত্রে নুতন *দখলকার 
তাহারা প্রায়ই এরূপ প্রমাণ দিতে পারেন না। জমিদারগণ মনে ভাবিতে 
পারেন ষে, এই আইন তাহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর, কিন্তু তাহাদের 
বদি খাজানা বুদ্ধি করিবার স্বত্ব থাকে, তাহা হইলে এ স্বত্বান্থুসারে ১৫।২০ 
বংসর অন্তর আদালতের সাহাযো বা! অন্ত উপায়ে প্রজার খাজান। বৃদ্ধি 
করিয়া এ স্বত্বকে “সজীব” রাখা কণ্তবা। সকল প্রকারের স্বত্বই যদি 
বহুকাল পরিচালন! না৷ করা যায়, তাহ! হইলে তাহার “সজীবতা1” থাকে 
না। উহা! তামাদি দোষে৭ ত নষ্ট হইয়া থাকে । যাহ! হউক প্রজার 
ঘে ২০ বৎসরের দাখিলা দেখাইতে হইবে, উহ! বরাবর প্রত্যেক বৎসরের 
হওয়া! আবগ্তক। মধ্যে ২১ বৎসর বাদ ষাইতে পারে, কিস্তু বেণী বা 
গেলে আদালত অনুমান করিবেন না মে, এ সমর তাহার জমা লোপ পায় 
নাই। যদি ২০ বরের মধ্যে মূল জন। বিভক্ত হইয়। ২৩ বা! ততোধিক 
জম! করা হইয়া! থাকে, তাহা হইলে প্রজাকে দেখাইতে হইবে যে, এ 
সকল জমার সমষ্টি করিলে মূল জমার খাজ্জানা বেশী হয় না। ২০ 
বংলসরের দাখিলার বলে মধান্বত্বাধিকারী9 'মোকররী+ প্রজা হইতে 
পারেন, কিন্তু যদি জম! বিভক্ত হইয়! থাকে, তাহা! হইলে “মধ্যন্থ্বাধি- 
কারাী”্র বেলার এই আইন খাটিবে না। পুরাতন থোকা, জম! ওয়াশীল 
বাকী” ও. চিঠা ভিন্ন, জমিদার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয় দেখাইতে 
পারেন 2-- 


১। প্রজা যখন এই জম। খরিদ বা বিক্রষ্ন করে, তখন কোন 
“ল্যাগুলর্ডফি” দেয় নাই অথবা মোকররী বলিয়া লিখে নাই। 


পপি ই পে শপ ৩ সপ সক পালি পা পপ আক ও জা পি শা এ. শা সস পিপি পপ আন শী ও আপ পপ পাস আআ স্পা পা আস পপ শত পচা পপ শী পি বাপ্পা 


*:/90060]$ ৬৪৪, [2185026 05150917 01707 ৬. তত 0565 324). 
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২। দাখিল খারিজের সময় প্রজা “দেলামী” দিয়াছে । ? 


৩। প্রজা দশসাল! বন্দোবস্তের পর, এই গ্রামে আসিয়া বাসস্থান 
করে ও নূতন জম] বন্দোবস্ত লয়। 


২০ বৎসরের দাখিলার অনুমানে কোন প্রজা 'মোকররী” হইলে 
তজদিক হাকিম লিখিবেন £-_“মোকররী ৫* ধারার অনুমান অনুসারে” ॥ 
পাট্রা কবুলতি ছারা “মোকররী মৌরুষী” প্রজার স্বত্বের সহিত এই 
প্রকারের 'মোকররী" প্রজার স্বত্বের কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতা৷ 
থাকিতে পারে, £ এইজন্ত এই ভাবে পৃথকৃরূপে লেখা আবশ্বাক | 
এরা সাধারণের সহজ বোধের জন্ঠ ভিন্ন ভিন্ন 
নানাশ্রেণার প্রজার স্ব। শ্রেণীর প্রজার স্বত্ব এক জায়গায় করিয়া পর 


পৃষ্ঠায় দেখান গেল $ £-- 


পা 





পপ গর 


+ যদি মোকররী স্বত্ব হইবে, তবে সেলামী দিবে কেন ? ল্যাগুলর্ড ফি না দিবে 
কেন? কোন কোন ব্ক্তির মত এই যে, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রজাকে এ কোবালার 
তারিখের পূর্বের ২* বৎসরের খাজানার প্রমাণ ছ্বারা দেখান আবশ্তক যে. বে সময় 
জম! খরিদ হয় প্র সময় উহার স্বত্ব মোকররী' ছিল। 

$ পাটার বলে ষে মৌকররী” তাহা গবর্ণষেণ্ট বা বাকী রাজস্বে ক্রেতা জমিদার 
রদ করিতে পারেন, কিন্তু ৫* ধারার 'মোকররী কিছুতেই রদ হয় না। 

$ ছোটনাগপুরের "ধু'ট কাটা” মুণ্ডারী “খুট কাটা” ও “কোড়কর” সম্বন্ধে পরিশিষ্ট 
€দধ। 


১ 


সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


মাধারণ 
মধ্য হত্বাধিকারী। 


ররী মৌরুধী 


প্র । 


: পাটার ব বলে ষোক- 


রা 


১। প্রজা ইচ্ছা-| ১। মোক-! 
মত গোটা জম ! ররী মৌরু- 
দান বিক্রী|বী পারার, 
করিতে পারে। ৷ সর্ত অনু- 
(১১ ধারা ) |সারে। 
(১* ধার!) ৃ 
২। জমার অংশ | ২। মধ্য- 
দান বিক্রী; স্বত্বাধিকা- 
করিতে হইলে ! বীর স্তায়। 
জমিদারের [০ ধারা) 
লিখিত অনুমতি র 
আবশ্বাক। 
(৮৮ ধারা ) 
৩। দানবিক্রীর |৩। পাট্টার 
জন্য কোন  সর্ত অন্ধ 
সেলামী দিতে! সারে। 
হয় না কিন্তু (১৭ ধারা! 
কোবালা রেজি-। 
্টারী করিবার, 
সময় [.810-| 
10105 165 
দিতে হয়।, 
€ ১২ ধার!) 





€* ধারান্সারে 
৷ মোকররী রাইয়ত 


| 
| 
| 
| 


1১। মধা-] 
নি 
রীর স্তায়। 
(১৮ ধারা), 


] 
| 
1 
! 
। 


৮ 


২। এ 
(৮৮ ধারা), 


চি 
৩। এ 


0১৮ ধারা) 





দীন বিশিষ্ট বা 
স্িতিবান রাইয়ত। 
_ দেশাচার | 
অনুদারে। 

( ১৮৩ ধারা) 


৯ 


২। মধ্যস্বত্বাধি- 
কারীর ন্যায়। 
(৮৮ ধারা ) 


৩।  দেশাচার 
অনুলারে | 


১৮৩ ধারা ) 


বাইষ়ত | 


দখলিস্বত্ব শুন্ধ 


(১। দ্নেশা- 
চার অনু- 
সারে। 

(১৮৩ ধাঃ) 





বকা 


২। মধ্য- 
স্বত্বাধিকা- 
রীর স্তায়। 
(৮৮ ধাঃ) 


স্পা পিক াশিাশি 


৩। দেশা- 
ৃ চীর অন্গ- 
ূ সারে। 

(১৮৩ ধাঃ) 
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ূ ৫ ূ ্ ্ 
সাধারণ ডি? চি: দখলিন্বত্ব বিশিষ্ট বা 
মধ্য স্বত্বাধিকারী। রর রর তি স্থিতিবান্‌ রাইয়ত। রি 
হি” | ও ই [ছল 
| ৯ ূ 


৪। গোটা জমা ৪ । মধ্য-1৪। মধ্য. | ৪1 [,290100 ।8। দখলি 
বিক্রী হইয় স্বত্বাধিকা- স্বত্বাধিকা- 116৪ দিতে হয় না: স্বত্ব বিশিষ্ট 





শ্পেশীশীশী শিপ? 











থাকিলে ও: রীর স্তায়। রীরন্থায়। | ও দশাখল খারিজ এজার 
18179101015 ৷ (১৮ ধারা)। না করিলে জমিদার হায় 
666 দেওয়া থরিদ্লারকে স্বীকার, 
,হুইয়া থাকিলে; করিতে বাধ্য নহেন 

জমিদার খরি-: দাখল খারিজ 

দার প্রজাকে ' দেশাচার অনুসারে 

স্বীকার করিতে জমিদারের হচ্ছার 

বাধ্য। | উপর নির্ভর করে। 

(১১১২ ধারা) (১৮৩ ধারা) 

৫। প্রজা র ৫| ত্র |৫। দেশা- | ৫। চাষ আবাদের [৫ | দেশা- 
কি কি ভাবে: চার অন্ু- : জন্য ও নিজ বাস- [চার অন্পু- 
জমি ব্যবহার সারে । স্থানাদি নির্মাণের | সারেদখজি 

করিতে ৷ দখলিস্বত্ব | জন্ত বাবহার করি-] স্বত্ব বিশিষ্ট 

পারে তাহ ূ বিশিষ্ট ; তেপারে কিন্তু অন্ত! প্রজার 
তাহার পাট্ট ৷ প্রজার | ভাবে অর্থাৎ পু ন্যায় 
কবুলতির লিখি স্বত্বের ন্যায় রিগ্ী খনন ইত্যাদি | 

ত সর্তের উপর | (১৮৩ [দ্বারা জমি চাষ! 

নির্ভর করে। | ধারা) | আবাদের অন্ুপ- 

ও পাটা কবু যুক্ত করিতে পারেনা 

লতি নাথাকিলে অথব! দেশাচারের 








সার্ডে ও সেটেলমেণ্টের কার্যাবিধি 














১৩৩ 
০ 1 ই ূ 
সাধারণ | ্ ! চি | দ্খলিম্ বিশিষ্ট ধা রী 
মধ্য স্বত্বাধিকারী । : ইঈ | তু | স্থিতিবান্‌ রাইয়ত। | ডি 
তি *:. ] ৰ 
ৃ ই ০৫ হর ণ ূ (৮ 
দেশাচারের ূ ূ ৷ বিরুদ্ধে কোন বৃক্ষ ূ 
উপর নির্ভর । ূ কাটিতে পারে ; 
করে । ! ৰ জী 
(১০১৮৩ ধারা), | ,২৩ ধারা) 
৬। নিজ অধীনে, ৬। মধা- ৬ স্থিতি-। ৬। নিজ দিবা 1 দ্র 
প্রজা-বিলি | ম্বত্বাধিকা- | বান্‌ প্রজার প্রজা বিলি করিতে চার অন্থ- 
করিতে পারে । রীর ন্যায় | (ঠ্ঠায়। | পারেন। (সারে প্রজা 
(৫1১ ধারা) ৃ (৮৫১৮৩ ধারা) ূ বিলি 
৭1  পাট্টা,৭। মধা-(৭। দখলি। ৭। জমি চাষ | করিতে 
কবুলতির সর্ত স্বত্বাধিকা- ; স্ব বিশিষ্ট; আবাদের সম্পূর্ণ ৷ পারে। 
বিরুদ্ধ কার্য রীর ন্যায় | প্রজার ূ অযোগ্য করিলে ;1।| কবু 
করিলে উচ্ছেদ | স্তায় ! অথবা যে উদ্দেস্ত : লতির 
ভইতে পারে, ৃ বন্দোবস্ত লওয়া মিয়াদ 
অথবা যদি পান্টা । য় তাহার বিরুদ্ধ, অন্তে ৬ 
কবুলতি না, র ৷ কার্যা করিলে; মাসের 
খাকে তাহা, ৷ দেওয়ানী আদা-. নোটাস 
হইলে দেশাচার : । লতের ডিক্রী। দ্বারা 
অনুসারে যে: দ্বারা (অন্তথা নহে) ৷ উচ্ছেদ 
স্বত্ব আছে রি ৷ উচ্ছেদ হইতে পারে । হয়। 
তাহার বিরুদ্ধ-. ূ | অথবা (৮৪ সি 
ভাবে মির ৰ | আইন সঙ্গত কোন |] ধারা) 
ব্যবহার . র সং ভঙ্গ করিলে 
করিলে উচ্ছেদ | ূ ৷ উচ্ছেদ হইতে পারে, 
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এ ৃ রি 
সাধারণ দু রর টু ূ দলিম্বত্ব বিশিষ্ট বা রর 
'মধ্য স্বত্বাধিকারী । রর ্ উদ ৰ স্থিতিবান্‌ রাইয়ত। ৪ 
চিযার রি টির ডি টি 
হইতে পারে। 1. ৰ | উহ্হাও আদালতের | 
(১০ ধারা) : ূ র ডিক্রী ভিন্ন নহে । 
র  কবুলতির মিয়াদ : 
৷ উত্তীর্ণ হইয়াছে বা | 


্‌ ৃ | খাজনা বৃদ্ধি দিতে | 

রাজী হয় নাই বা 

ূ কোর্ফা বিলি করি- । 

কাছে এই সব 

কারণে উচ্ছেদ 

ূ হইতে পারে না, 

ূ কেননা এ সব সর্ত 
আইন-বিরুদ্ধ । 


০ পিপিপি 





: (২৩1২৫ ধার!) 


৮। চুক্তি অনু-1৮। খাজন! ৮। জমি । ৮ কবুলতি দ্বারা ।৮। মিয়া 
সারে খাজন৷ ৃ বৃদ্ধি হইতে ! মাপে বেশী ' খাজ্জন বৃদ্ধি হইতে ; অস্ত ন্যায্য 
বতইবেশীহউক পারে না।| হইলে | পারে কিন্তু উহা |ও উপযুক্ত 
মধ্যস্বত্বাধিকারী| (৭ ধারা) | খাজান। | টাকায় ৮%*র বেশী | খান্জনা 
তাহদিতে বাধা |কিন্তুবাকী| বেশী 'ও | বা ১৫ বৎসরের | ধার্য্য ইয়া 


অথবা রাজন্বের ।কম হইলে | মধ্যে একাধিকবার | খাজনা 


ৃ 
ৃ 
র 
ূ 
ৃ 
ূ 


'আদালত হইতে | দায়ে ক্রেতা | খাজন। কম! হইতে পারে না। [বুদ্ধি হইত্তে 
গ্রজার মুনফা। (জমিদারবা হয় কিন্ত (২৯ ধারা) |পারে। 
বাদ দিয় স্াষয | গবর্ণমেণ্ট | অন্য কোন অথবা (৪৩1৪৬ 


থাজনা ধার্য 
৮ 





মোকররী | কারণে | আদালতের ডিক্রী | ধারা) 


সত 





মি পপ ৮ 
 স্্প সস পপ, পপ শত পবা পাপ কাত পপ | কপ সপ পাপ লিপ 


পপ পট শপ শপ ৮ পাপ পপ সপ 


সার্ভে ও সেটেলমেপ্টের কাধ্যৰিধি 








১৩২, 
১ 
০, «১ চ। ট_ 
সাধারণ ঃ তে ূ চি  দখলিন্স্ব বিশিষ্ট ব! ৮ 1 
দু] 
মধা স্বত্বাধিকীরী। | দি পর ঘি । জি স্থিতিবান্‌ রাইয়ত। টে 
| পুত্র ছি রি রি 
| ৃ এরারারারারারে ররর: হাতা 
| | ূ | 
হইয়া খাজনা : পাটা | খাজনা | দ্বারা, ধান্তের মূল্য | 
বুদ্ধি হইতে: মানিতে | বেশী ! বৃদ্ধির জন্ত বা র 
পারে। বাধ্য : হইতে | নিরিখ কম বলিয়া । ূ 
(৭ ধারা) 1 নহেন। [পারে না।, বা নদীর গতিতে র 


1 ধারা), উর্বরতা বৃদ্ধি হই- 
য়াছে এই সকল 
কারণে খাজন। 

| বুদ্ধি হইতে পারে, | 

| অন্যথা নহে। 

(৩৭ ধারা) 
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ও । খাজান! নির্ধারণ__-খাজানা সম্বন্ধে বুঝারত কাননগু 
প্রজার কহত মত প্রজার ঘরে ও জমিদারের থোকানুমারে জমিদারের 
ঘরে লিখিয়াছেন। উভয়ের মিল হইলে হাকিম 
খাজান! মিল ও আইনতঃ 
দেয় বর্তমান খাজানা। . নিজ হস্তে বর্তমান দেয় থাজানা (৫ ঘরে) 
লিখিবেন। যদি বিবাদ হয় তাহা হইলে হাকিম 
উহার বিচার করিয়া প্রকৃত বর্তমান খাজানা! তখনই সিদ্ধান্ত করিবেন। 
মধান্বত্ব হইলে কোন গোলযোগ নাই, কিন্ত দখলিম্বত্ব বিশিষ্ট বাইয়ত 
হইলে, ১৮৮৫।৮ আইনের ২৯ ধারান্থুসারে আইনতঃ বে খাজানা দেওয়া হয় 
তাহাই হাকিম তজদিক করিবেন। এই ধারান্থুদারে জমিদারকে দেখা ইতে 
হইবে যে বর্তমান খাজানা কোন রেজেস্ট্রী কবুলতি দ্বারা ধার্য্য হইয়াছে 
অথব! উহ অন্ততঃ গত ৩ বৎসর যাবৎ প্রজা আদায় দিতেছে । কিন্ত 
রাইয়ত যদি দখলি স্বত্ববিশি্ট রাইয়ত হয়েন আর যদি প্ররূপ কবুলতিও 
থাকে অথব৷ প্রজা ৩ বৎসর কাল খাজানা এ হারে আদায় দিয়াও থাকেন 
--আথচ প্রকাশ পায় যে, গত ১৫ বৎসরের মধো একাধিকবার খাজান। 
বুদ্ধি কর! হইয়াছে অথবা টাক! প্রতি %* ছুই আনার বেশী থাজানা বৃদ্ধি 
কর! হুইয়াছে__তাহা। হইলে এ কবুলতি অনুসারে খাজানা লেখা! হইবে 
না। এরূপ বৃদ্ধি আইন বিরুদ্ধ বলিয়া উহ? জমিদার প্রজার নিকট 
হইতে আদায় করিতে পারিবেন না। হাকিম সাবেক থাজানাই তজদিক 
করিবেন। জমি বুদ্ধির জন্ত খাজান। বৃদ্ধি হইয়! থাকিলে, তাহা! ভিন্ন 
কথা অথব] যদি জমিদার নিজ ব্যয়ে জমির উন্নতির জন্ত কোন কার্ধ্য 
করিয়। থাকেন, তাহা হইলেও উপরোক্ত ৮* ছুই আনার আইন 
খাটে না। 
উদাহরখ--.৫কান দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়ত ১২৯৭ সাল হইতে 
১০১৫ সান পর্যন্ত 8/+ বিঘ! জমির জন্ত বাধিক ১২২ টাক খাজান। 
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দিয়াছে । ১৩১৬ সালে ত জমির খাজানা ১৬২ টাকাতে বদ্ধিত হয়। 
এই স্থানে ১২২ টাকা হইতে ১৬২ টাকা, টাকায় %ৎ দুই আনার বেশী 
হইয়াছে বলিয়া হাকিম ১২২ টাকাই আইনতঃ দেয় খাজান! বলিয়া 
তজদিক করিবেন । 

উদাহরণ--১৩০৭ সালে কোন দখলি-্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ত ১২২ 
টাক] হইতে ১৩।০ টাকা খাজান! বুদ্ধি দিয়াছে । পুনরায় ১৩১৭ সালে 
জমিদার জমির খাজান! কবুলতি দ্বারা ১৫২ টাকা করিয়! তদবধি ১৫২. 
টাকা হারে আদায় করিতেছেন। এই স্থানে ১৩১৭ মালের খাজানা-রুদ্ধি 
পূর্ব বৃদ্ধির তারিখ হইতে ১৫ বংলর মধো হওয়ায়, উহা বে-আইনি 
হইয়াছে, হাকিম ১৩।* টাকা তজদিক করিবেন। 

উদ্দাহরণ-_ -কিন্ত জমিদার যদি উপরোক্ত ১ম উদাহরণে দেখাইতে 
পারেন যে ১৩১৬ সালে তিনি নিজ বায়ে কোন জল সেচন প্রণালী প্রস্তত 
করিয়া! দেওয়ায় উহ দ্বার! প্রজার জমির উন্নতি হইফ়্াছে ও তজ্জন্থ প্রজ। 
খাজানা বৃদ্ধি ৮ আনার অধিক হারে দিয়াছে, তাহা! হইলে ১৬২ টাকাই 
আইন সঙ্গত বলিয়া তজ্দিক হইবে। 

বদি ১৮৫৮৮ আইনেব ৩* ধারান্ুদারে আদালত হইতে এরূপ 
খান! বুদ্ধি হইয়া! থাকে, তাহা হইলে আদালতের ডিক্রী অনুসারে 
বর্তমান দেয় খাঞ্জানা তজদিক হইবে । 

ছোটনাগপুরে ডেপু্টা কমিশনারের আদেশ ব্যতীত আপোসে চুক্তি 
ক্রমে জঞ্জিদার দখলি-হ্বত-বিশিষ্ট রাইয়তের থাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন 
না। কিন্তু ১৯*৮ সালের পূর্ব হইতে ৭ বৎসর যাবৎ বদি কোন বন্ধিত 
থাজান! প্রজ! বরাবর জমিদারকে দিয়া আসিরা থাকে ও এ খাজান! বদি 
অন্ঠাধ্য না হয়, তঙ্দিকের হাকিম উহাই বর্তমান দেয় খাজানা৷ বলিয়া 
লিখিবেন, নতুবা এ বৃদ্ধি সম্বন্ধে ডেপুটী কমিশনারের আদেশ ৰ 
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আদালতের ডিক্রী না থাকিলে উহ! কাটিয়া দিয়া সাবেক খাজান৷ 
লিখিবেন। 

যে সকল প্রজা খাজন! বাবদ ফসলের অংশ দেন, খানাপুরীর সমর 
তাহাদের জন্ত পৃথক খতিয়ান হয় নাই (৪৩ পৃঃ দেখ)। প্র সকল 
দাগের জমি তাহার উপরিস্থ প্রজা ৰ৷ ভূম্যধি- 
কারীর খতিয়ানে আপন দখলীয় জমির মধ্যে 
লিখিত হইয়াছে ও মন্তব্য ঘরে বর্গ প্রজার দখল দেখান হইয়াছে। 
তজদিকের হাকিম এই সকল প্রজা সম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্ত করিবেন, 
বিশেষ যখন তাহাদের উপরিস্থ প্রজ! ব! তূম্যধিকারী তাহাদিগকে প্রজ। 
বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি করেন। এই তদন্তের সময় তজদিকের 
হাকিম দেখিবেন যে চাষের লাঙ্গল ও বলদ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রজা স্বাধীন 
ন1 তাহার তৃুম্যধিকারী তাহাকে ত্র সকল দ্রব্য সরবরাহ করেন। যদ্দি 
ভৃম্য ধিকারী এ সকল দ্রবা সরবরাহ করেন দেখা যায়, তাহা হইলে 
বগাদার প্রকৃতপক্ষে প্রজাই নহে, মজুরস্বরূপ জমি চাষ করিয়া উৎপন্ন 
ফললের জগ্ত অংশ বা চুক্তিমত কোন নিদ্ধারিত পরিমাপ ভূম্যধিকারীকে 
দেযম়। এইবপ স্থলে তাহার জন্য আর পৃথক খতিয়ান হইবে না। কিন্তু 
ধ্রর্ূপ না হইলে, তজদিকের হাকিম বর্গাদারের জন্ত পৃথক খতিয়ান 
প্রস্তত করিবেন এবং তাহার উপরিস্থ ভূমাধিকারী মধান্বত্বাধিকারী 
ভইলে, বগা্দার আসল রাইয়তের স্টায় স্থিতিবান দখলিম্বত্ববিশিষ্ট ব 
দখলিস্বতশূগ্ত প্রজা হইবে। * আর যদি ভূম্যধিকারী নিজেই আসল 
রাইন্নত হন, তাহা হইলে বর্গাদারকে “কোর্ফা রাইত” বলিয়া লেখা 
হইবে। 


_* আইনত; ফসল খাঁজনার রাইয়ত ও নগদ খাজনার রাইয়তের মধ্যে স্বত্ব সম্বন্ধে 
কোন পার্থক্য নাই। 


বগা! প্রজ। | 
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ফমল-খাজনার প্রজার জন্য পৃথক খতিয়ান হইলে, তাহার *নামের 
সহিত সে কি বিবরণের প্রজা অর্থাৎ প্ধান্তকরারী”” “আধিয়ারী” “মন- 
হুণ্ড,৮ “ভাগ” বা অন্ত যে নামে দেশাচার অনুসারে কথিত, তাহা লেখা 
হইবে। খাজনার ঘরে (অর্থাৎ € ঘুর) তজদ্দিক হাকিম খানার 
বিবরণ পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন, যথ। “উৎপন্ন ফসলের অন্ধেক,” 
“উৎপন্ন ফসলের ও খড়ের অদ্দেক,? *৮* তোলার সেরের ওজনের 
১০ মণ ধাহ্য,” “যে পরিমাণ জমিতে ফলল উৎপন্ন হইবে তাহাতে 
১৮ ইঞ্চি হাতের ৪ হাতের কাঠার হিসাবে (বা ১৮ ইঞ্চি হাতের 
৮ হাতের নল হিসাবে পাখি) প্রতি বিঘায় (বাঁ পাখিতে ) ৮* তোল! 
সেরের হিসাবে ৬ মণ ধান্ত |” কোন কোন স্থানে এমন দেখা যায় ষে 
বর্গা প্রজা জমির জন্ত ফদল-খাজনা ও দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু নগদ 
খাজনা ও দের়। এইরূপ স্থলে ৫ ঘরে নগদ খাজনা লিখিতে হইবে ও 
স্বত্ব বিশেষ নিয়ম ও অনুসক্ষের ঘরে (১৭ ঘরে ) অগ্তান্ত বিবরণ 
পরিষ্কার করিয়া লিখিত হইবে। 

অনেক সময় এমন দেখা ধাঁয় যে, এক বাক্তি ২৩ বা ততোধিক 
জমার জমি দখল করেন, খাজনার পরিমাণও পৃথথকরূপে জানেন, কিন্তু 
জমি পৃথক করিতে পারেন না। বুঝারত 
কাননগড এই সকল স্থলে খাজনার পরিমাণ 
পেনসীল দিয়া মাত্র লিখিয় দেন ( ৭৬ পৃঃ 
দেখ )। এখন তজদিকের হাকিম প্রজ্জা ও ভূমাধিকারীকে জম! অন্গু- 
সারে জমি ভাগ করিয়া লইতে বলিবেন এবং তদন্ুদারে পৃথক পৃথক 
খতিয়ান প্রস্তত করিয়া পৃথকরূপে খাজন! লিখিবেন। উভয় পক্ষ রাজী 
না হইলে তিনি প্রমাণাদি দেখিয়া! রূপ জমি বিভাগ করিতে চেষ্টা 
করিবেন। তাঙ্ভাতেও জমি বিভাগ করা না গেলে একই খতিয়া 


২.৩ জমার জমি একক্র 
পকিলে খাজনা লিখন | 
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থাকিবে এবং ১৭ ঘরে এই বিষয় অর্থাৎ ২৩ জমার জমি যে একত্র কর! 
হইয়াছে তাহার বিষয়, পরিষ্কাব করিয়! লিখিবেন। কেন ন। এমন হইতে 
পারে ফে-উহ্ার কোনও একটি জমা সম্বন্ধে প্রজার এক স্বত্ব অপরটি 
সম্থন্ধে অপর শ্বত্ব। খতিয়ানের ৫ ঘরে মাত্র মোট খাজনা লেখা হইবে। 

বিচারের প্রথা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে এই নিয়ম যে কোর্ফা রাইয়তের 
জমির দাগ নম্বর আসল রাইয়তের খতিয়ানে লেখা হয়। কিন্তু এই সকল 
জমি আঁসল রাইয়তের আপন দখলিয় নভে, এই 
জন্য পূর্ব বঙ্গে কেণ্ছা রাইয়তের জমির দাগ 
নম্বর আর আসল রাইয়তের খতিয়ানে লেখা 
ভয় না। কোর্ফ' রাইয়তের বিবরণ আনল রাইয়তের “স্থিত” হইতে জানা 
যাবে। 'এতগ্ডিন্ন কোর্ফ রাইয়তের পৃথক খতিয়ান ত থাকিবেই। 

প্রত্যেক গ্রামে এমন অনেক জমি আছে যাহাতে কোন প্রজা বিলি 
নাই ও জমিদার এ সকল জমি নিজের দখলে রাখিয়াছেন 3 ষথাঃ--১ 
রাস্তা, পথ ২। শ্বশান, কবরস্থান ইত্যাদি । 
৩। পড়া, পতিত, ভাগাড় । ৪। আবাদী 
জমি। ইহার মধ্যে ১ ৪ ২ শ্রেণীর জমি 
সর্ধসাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া জমিদারের খতিয়ানের 
৩৩ ঘরে এই বিষয় পরিষ্কার করিয়! লেখ! হইবে । ৩ ও ৪ শ্রেণীর জমি 
জমিদারের প্রকৃত “খাস” । এই জমিও ছুই শ্রেণীর, (ক) খামার বা 
জিরাত ও (খ। সামান্য দখলি জমি। 

“থামার ব! জিরাত” জমিতে কোন প্রজা “দথলিশ্বত্ব" পাইতে পারেন 
না। জমিদারের খান দখলে কোন জমি 
থাকিলেই যে উহ “খামার বা জিরাত”' তাহা 

নছে। ইং ১৮৮৫ সালের ১২ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত যে সকল জমি “খামার 


কোফ? রাইয়ত। 
(1077067-781581) 


ভমিদারের নিজ দথলি 
ভি 


খামার বা জিরাত 


১০৮ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


বৰা জিরাত" ভাবে জমিদারের দখলে ছিল, এ সকল জমিকেই প্রকৃত 
“থামার বা জিরাত” বল! যায়। * সাধারণতঃ জমিদারের বাসস্থান যে 
গ্রামে সেই গ্রামেই যাহা কিছু “খামার বা জিরাত জমি দেখা যায়। 
তজদ্দিকে সময় কোনও জমিদার “খামার বা জিরতি” দাবী করিলে 
পৃথক প্রসিডিং অর্থাৎ নথি করিয়া তজদিকের হাকিম বিচার করেন। 
এই সকল জমিতে রাইয়তের দখলিম্বত্ব জন্মিতে পারে না । 

প্রকারের "খামার বা জিরাত” ভিন্ন অন্ত যে প্রকারের জমি 
জমিদারের থাস দখলে থাকে তাহা জমিদারের খতিয়ান ভুক্ত করা হয়। 
তবে আবাদী জমি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান 
করা হয়। যদি জমিদারের নিজের হাল বলদ 
না থাকে তাহ! হইলে কি করিয়া এই সকল 
জমির চাষ আবাদ হয়? স্মরণ রাখা উচিত যে প্ভাগ যোত” রাইয়তের 
স্বত্ব ও “নগদ খাজনায় বিলি” রাইয়তের শ্বত্বের সঙ্গে কোন পার্থক্য 
নাই। “ঠিকা রাইয়ত” বলিয়া কোন শ্রেণীর রাইয়ত আইনতঃ হয় না। 
হয় সে রাইয়ত “দখলিন্বত্ব বিশি, না হয় সে “দখলিম্বত্ব শুন্ত'' | 
উভয় ক্ষেত্রেই তাহার নামে খতিয়ান হইবে। অনেক স্থানে দেশাচার 
এই প্রকার যে যেখানে জমিদার “সেলামী” লইয়া! বন্দোবস্ত করেন 
সেই স্থলেই প্রজাকে প্রকৃত রাইয়ত বলিয়া গণ্য করা হয় 9 যেখানে 
“সেলামী” লওয়া হয় না ও বন্দোবস্ত ২৩৪৫ বৎসর মিয়াদে করা হয় 
সেখানে প্রজাকে “ঠিক! রাইয়ত” বলিয়! গণ্য কর হয়। কিন্তু এরূপ' 
কোন পার্থকা আইনে নাই। এ মর্মে দেশাচার থাকিলেও এ দেশা- 
চারের জন্য আইনত: যে 'দখলিন্বত্থ জন্মিবে তাহা বন্দ হইতে পারে না। 


* ছোট নাগপুরের আইন ভিন্ন প্রকার (১১৮ ধারা ছোঃ নাং প্রজাস্বত্ব ১৯৮৬ 
'আইন দেখ )। 


জমিদ্বের খাস জমি. 
-আবাদি। 


পঞ্চম অধ্যায় ১০৯ 


জমিদুরের নিজ দখলি অনাবাদী জমির মধ্যে যে প্রজার “বাস্তব” 
ভিন্ন আর কোন জমি নাই তাহার “বাস্ত” জমিও অনেক জেলায় (বিশেষ, 
পশ্চিম বঙ্গে) জমিদারের থতিয়ানে লিখিত হয়। 
এই সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রক্গা-ন্বত্ব বিষয়ক আইন খাটে” 
না ও এঁ সকল জমির প্রজ্জাকে পরাইয়ত” বলা যাইতে পারে না । এইজন্য 
ত্র সকল প্রজার জন্য কোন পৃথক খতিয়ান হইতে পারে কি না সন্দেহ। 
কিন্তু যদি কোন প্রজার অন্ত রাইয়তি জমি, আবাদী বা বাগান থাকে ও 
বাস্তও থাকে, তাহ! হইলে বাস্ত সম্বন্ধেও সে গ্রজান্বত্ব আইন অনুসারে 
বাধ্য ও তাহার নামে খতিয়ান হইবে। প্রজার বাস্ত জমি জমিদারের 
খতিয়ানে লিখিত হইলে প্রত্যেক দাগ জমির মন্তব্য ঘর দখলকার 
প্রজার নাম, পিতার নাম, সাকিম ইত্যাদি লিখিতে হয়। 

“ডিষ্টীক্ট বোর্ড বা রেল কোম্পানীর” জমি শ্রন্রীভারতেশ্বর লিখিয়া 
তাহার পর ডিছ্রীক্ট বোর্ড বা রেল কোম্পানীর নাম লিখিত হইবে। 
গভণমেন্টর “খান মহল” থাকিলে ক্রপ্রীভারতে- 
শ্বরের নামে অন্ত জমিদারীর ন্যায় জমিদার 
স্বরূপ খতিয়ান হইবে। “খান মহলের” থাজনা 
ধার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে (৯ম অধ্যায় দেখ)। 

প্রায় প্রতোক মৌজায়ই কিছু না কিছু পবাজেয়াপ্তী চৌকীদারী 
চাকরাণ” জমা আছে। পৃর্ে চৌকীদারগণ বেতন স্বরূপ এই সকল 

জমি দখল করিত। পরে চৌকীদারী মাহিয়ানা 
ও চৌকিদারী টেক্স জারি হইলে শ্রী সকল 
জমি বাজেয়াপ্ত হয় ও জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়।- জমিদারকে 
রাজন্থের টাক! কলেক্টরীতে না দিয়া “চৌকীদারী পঞ্চায়েতকে” দিতে 
হয়। এই সকল জমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলেও উহাতে কোন: 


অনাবাদী। 


ভিষ্বী্ট বো ও 


রেলওয়ে। 


চৌকীদারী চাকরান। 


১১৩ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


তৌজী নম্বর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তৌজী মহলের ন্য বলিয়াই 
পৃথক খতিয়ানে “মহাল চৌকীদারী চাকরাণ"” লিখিক্না যে জমিদারের 
সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার বা তাঙ্কার স্থলাভিসিত্ত দখলকারের 
নাম লিখিতে হইবে। প্রাজস্থের” ঘরে টাকার পরিমাণ লিখিত হইয়া 
শারও প্রকাশ থাকিবে যে এই টাকা "অমুক ইউনিয়নের আদায়কারী 
পঞ্চায়েত আদায় করিয়া থাকেন” | সমস্ত চেকীদারী চাকরাণ জমির 
চক,” থাকবস্ত ম্যাপে দেওরা আছে। 

চৌকীদারী চাকরাণের স্ায় “ফাডীদাবী” চাকরাণ জমিও বাজেয়াপ্ত 
হইয়া গিয়াছে । কোন কোন স্তানে “লীমানাদারী”” চাকরাণ ছিল, 
তাহা বালেয়াপ্ত হইয়াছে । এই সকল জম 
“€তীজী” হইয়া সাধারণ জমিদারীর হ্যায় হইয়া 
গিয়াছে, অতএব উচ্ভাব বিশেষ কোন বিবরণের মআবশ্তকত1 নাই। 

ভাগলপুর ও ঘুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খড়গপুর পরগণার ঘাটওয়ালী 
চাকরাণ ভমি এখন জমিদারী ভুক্ত মোকররী জমার হ্যায় হইয়া! আছে। 
ঘাট ওয়ালদিগকে মার কোন পুলিসের কার্য 
করিতে হয় না। ইহ্াদিগকে ঘাট ওয়ালী 
মোকররী বলিয়া স্বত্ব লিখনের থেওট ৩য় খণ্ডে লেখা হয়। বীরভূমের 
অনেক ঘাটওয়ালী চাকরাণ জমি গভর্ণমেণ্ট হইতে বাজেয়াপ্ত হইর! 
গিয়াছে । মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলের ঘাটওয়ালাগণ যদ্দিও 
জমিদারকে সামান্য খাজানা দিয়া থাকে কিন্তু তাহাদিগকে নানা প্রকারের 
পুলিসের কার্য্য করিতে হয় এবং তাহাদের নিয়োগ, বরথস্ত, জরিমানা 
প্রভৃতি ডেপুটা কমিশনরের হাতে । ঘাট এয়ালীর অন্তর্গত জঙ্গল হইতে 
কাষ্ঠ কাঁটিতে হইলেও ডেপুটা কমিশনরের অনুমতি আবঙ্কক | এই 
সকল ঘাট ওয়ালাগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, থা তরফদার, সর্দার, তাহাক় 


ফাড়দারী চাকরাণ 


ঘাটওয়/লী চাকরাণ। 


পঞ্চম অধ্যায় ১১১ 


অধীন সঙ্গিওয়াল তারপর তাবেদার। ভাঁবেদারগণই নিজের! জমি চাঁষ 
আবাদ করে। তাহাদের নামে রাইয়তের ন্তায় খতিয়ান প্রস্তুত ও 
তাহাদের স্বত্বান্বত্ব বিশেষ স্বত্বের ঘরে লিখিতে হইবে। ইহাদের 
“খু'টকাটী” স্বত্ব জন্মিতে পারে এইরূপ অনেকের মত। অন্য শ্রেণীর 
ঘাটওয়ালদিগের জন্ঠ মধান্বত্বের খতিয়ান প্রস্তুত হইবে (কেন না তাহারা 
মধ্যম্বত্বাধিকারীর স্টায় জমি দখল করেন) ও তাহাদের স্বত্বান্বত্ব ও 
শ্রেণীর নাম স্বত্বের ঘরে লিখিতে হইবে । 

উপরে যাহ] বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা বাইবে যে তজদিকের সময় 
হাকিম নিজ হস্তে সমস্ত কাগজ লইয়া কার্যা করেন। কোন ভূল পাইলে 
তাহা সংশোধন করেন ও বিবাদ থাকিলে তাহা 
নিষ্পত্তি করেন। জমিদারদিগের লোকের 
অন্ততঃ ৩ বংসরের আদারী কাগজ, চেক মুড়ী, কবুলতি ইত্যাদি লয় 
উপস্থিত থাকা আবশ্তক। খাজান! লইয়া বিবাদ হইলে আরও পুরাতন 
কাগজ তলব করা হয়, « “মোকররী” প্রমাণের বিপরীত প্রমাণ দিবার 
জন্য জমিদারের পুবাতন কাগজ সংগ্রহ করা আবশ্তক। মাল 
লাখরাজ বিবাদে লাখরাজদ্ারের যে কিছু দপিলাদি থাকে তাহ1 লইয়া 
উপস্থিত থাকা আবশ্বক। জমিদারদেরও “মাল” প্রমাণের জন্য পুরাতন 
“চিঠা” ইত্যাদি রাথা আবগ্তীক। তজদিক আরম্ভ হইবার পূর্বেই সমস্ত 
কাগজ গ্রস্ত রাখা কর্তব্য কেন না তছ্রিক আরম্ভ হইলে ৫1৬ দিনের 
মধ্যে এক একটি মৌজা শেষ হইয়া যায় । .তজদ্িকের হাকিম সাধারণতঃ 
৬৯।৭* জন গ্রজার তজদিক ১ দিনে করিয়া থাকেন। এইরূপে একটি 
সাধারণ আকৃতির মৌজা শেষ করিতে এক সপ্তাহের বেশী লাগে না। 
এই এফ সপ্তাহ কাল এ গ্রামের সমস্ত লোকেরই প্রায় তজদিক- 
ক্যাম্পে হাজির থাফিতে হয়। এক উপকেন্দ্রের কার্ধ্য শেষ করিতে 


নাধারণের কণ্তবা। 


পপ তপন ২ পা পা 


১৯২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


১২১৩ দ্দিন লাগে ও বদি ১*টী উপকেন্দ্র থাকে তাহা হইলে প্রতোক 
তজদিকের হাকিম নবেম্বর হইতে মার্চ মাসের মধ্যে সমস্ত তজদিকের' 
কাধা শেষ করিতে পারেন । 
থানাপুরীর সময়ের ন্তায় ৬৭ জন তজদ্দিকের হাকিমের উপর একজন 
দিভিলিয়ান্‌ সাহেব কর্মচারী থাকেন ( এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেপ্ট অফিসার 
ইন্চারজ) ও তাহাদের উপরে সেটেলমেন্ট 
অফিসার থাকেন। ইহারা মধো মধো ক্যাম্পে 
আসিয়া! নীচস্থ হাকিমের কার্ধা পরিদশশন করিয়! থাকেন। 
যে সকল “ভাগ জোত,” “ধান করারী”' বা “আধিয়ারী” ৰা “বরগা 
রাইয়ত* স্থিতিবান বলিয়া বা দখলিম্বত্ব বিশিষ্ট বলিয়া সাবান্ত হয় 
তাহারা তাহাদের থাঁজানা “নগদ” খাজনা 
০154 পরিবর্তন করিয়া দিবার জন্য তজদিকের 
খাজা! করিবার দরথান্ত 
(৪, ধারা) হাকিমের নিকট ১৮৮৫।৮ আইনের ৪* ধারা 
অনুসারে দরখস্ত করিতে পারে। ইহাতে 
॥* আট আনা কোর্ট-ফি লাগে ও ইহার তদন্ত ও বিচার চূড়ান্ত প্রচারের 
পর হইয়! থাকে (৭ম অধ্যায় দেখ )। 
প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ঘে জমিদার বা প্রজা বর্তমান খাজনা 
বৃদ্ধি বা কমী করিয়া ন্যায্য থাজনা ধার্য্য করিবার জন্ত “চূড়ান্ত প্রচারের ” 
না ানাতা, উর উঃ ধারানুসারে মোকদ্দমা করিতে 
খাজনা ধাধ্য করণ পারেন। ইনাও বলা হইয়াছে যে উভয় পক্ষ 
(১৭৯ সি ধারা) যদি সৌলেনামা দ্বারা খাঁজন। বেশী বা কম * 
করিতে চাছেন তাহ! হইলে পশ্চিম বঙ্গের আইন অনুসারে ১০৫ 


তত্বাবধান। 


ও ০ ০ পিসী শিপন আস পাপ আনিকা 


রি প্রকৃতপক্ষে ১০৯ (গ) ধারার উদ্দেষ্ঠ ইহা নহে। বদি ফোন জমিদার অন্যায় 
মত খাজান। বুদ্ধি করিপ্প| থাকেন, তখন হাকিম এ খাজানা একেবারে না কাটিয়। দিয়, 
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ধারা পর্যান্ত না গিয়া তজদিকের হাকিমের নিকট (বা ১০৩ ক ধারার 
হাকিমের নিকট) দরখাস্ত করিলে হ্যা খাজান! এই সময়েই ধার্য 
হইয়া যাইতে পারে। তজদ্িকের হাকিম যদি মনে করেন ষে 
সোলেনাম! ঠিক আইন সঙ্গত হইয়াছে ও অন্তাধ্য নহে ও অবস্থা 
বিবেচনায় এররূপে গোলমাল মিটিয়া গেলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল, 
তাহা! হইলে এ খাজানা স্যাধ্য বলিয়! মুগ্তুর করিবেন ও তদনুসারে 
খতিয়ানের স্তাযাথাজনার ঘর পৃয়ণ করিবেন। যদি তিনি অন্যায় মনে 
করেন তাহা হইলে উহ! নামুগ্চুর করিবেন | এই প্রকারের সোলেনাম। 
দাখিল হইলে হাকিম প্রত্যেক প্রজাকে ডাকিয়া উহার মর্ম তাহাকে 
বুঝাইয়া দিবেন ও সে প্রকৃত পক্ষে রাজী হইলে তাহার দস্তখৎ বা 
আঙ্গুলের ছাপ দরখান্তের উপর লইবেন। জমিদারেরও উপযুক্ত ক্ষমত! 
প্রাপ্ত কর্মচারী উহাতে দন্তখৎ করিবেন। সকল তজদিক হাকিমের এই 
ধারান্ুসারে খাজানা ধার্ধা করিবার ক্ষমত! নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি 
এ প্রকারে উভয় পক্ষের সোলেনামা লিপিবদ্ধ করিয়া উপযুক্ত ক্ষমতা 
প্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট পাঠাইবেন। এর কর্মচারী স্থান ও সময় নির্দিষ্ট 
করিয়া, কাহারও কোন আপত্তি আছে কিনা জানিবার জন্য নোটাস 
দিবেন। কোনরূপ আপত্তি হইলে তিনি সোলেনাম! না-মঞ্জুর করিবেন, 
ও আপত্তি না হইলে উহা মঞ্জুর করিবেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে যদি 
কেহ আপীল করিতে চান, তিনি তাহা জজ সাহেবের নিকট করিতে 
পারেন। 





৮ পপ পা পপ আর সপ পা ০ স্পস্ট পি পিপাসা মোসাদ ৮৭ 


উভয় পক্গেয় রাজনাম। মত উহা! আর ১৫ বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি হইবে না, এই মর্শে 
ন্যায্য খাজাম। ধার্য করিতে পারেন। অন্তধিধ সোমেনামা প্রকৃতপক্ষে ১০৯ খ ধারার 


মধ্যে আইসে 


১১৪ সার্ভে ও মেটেলমেন্টের কারধ্যবিধি 


ছোট নাগপুরের আইনের ৮৫ ধার! অনুলারে জমিদার এবং প্রজা 
দরথান্ত করিলে এ প্রদেশে রাজস্ব কম্মচারী চুড়ান্ত প্রচারের পূর্বেই 
প্রজার খাজানা বেশী বা কম করিরা ন্তাষা 
থাজানা ধার্য করিতে পারেন। ডেপুটী কমি- 
শনরের নিকট খাজানা বৃদ্ধির জন্য নালিস হইলে, তিনি এ আইনের ২৯ 
ধারায় যে সকল নিয়ম লিখিত হইয়াছে, তত্তিন্ন অর্থাৎ পার্শববন্তী জমির 
খাজানার ছার শস্তের মুলা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণ ব্যতিরেকে খাজান! বৃদ্ধি 
করিতে পারেন না। কিন্তু সেটেলমেন্টের সময় রাজস্ব কম্মচারীরর 
কার্য প্রণালী সংযত করিবার জন্ত কোন আইন বিধিবদ্ধ তয় নাই। এই 
বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীর “সঙ্গত অসঙ্গত” সম্বন্ধে নিক্জ জ্ঞানের উপর 
সমস্ত নির্ভওর করে। সাধারণতঃ প্রজার বাৎসরিক পরতা মোট আয়ের 
এক অষ্টাংশের বেশী খাজান। নিদ্ধারণ করিবেন না। চূড়ান্ত প্রচারের 
পরে ও পুর্বে একই নিয়ম, পার্থক্য এই যে_-কোন মৌজা, মহাল বা 
মধ্যস্বত্থের অন্তর্গত সনস্ত প্রজার ভাষ্য খাজান৷ ধাধ্য কর আবশ্াক 
হুইলেই চূড়ান্ত প্রচারের পূর্বে করা হয় এৰং সেই জন্য প্রজাবিশেষকে 
পক্ষ জ্ঞান করিয়া নোটাস দিবার আবস্তাক হয় না, সাধারণ ভাবে সমস্ত 
গ্রাম ব! মধাস্বত্ব ধরিয়া নোটীস দিলেই হয়। বাকী নিক্মাবলী চূড়ান্ত 
প্রচারের পরের সায় € 4ম অধ্যায় দেখ )। উহার আপীল প্রথম সেটেল 
মেণ্ট অফিসারের নিকট, পরে কমিশনরের নিকট হয়। 
ছোট নাগপুরের অনেক স্থানে প্রজার্দিগকে নগদ থাজানা ভিন্ন ৰা 
ছোট নাগপুর-নেগ ও. নগদ থাজানার পরিবর্তে জমিদারকে পারি- 
বেট বেগার শ্রমিক ব! অন্ত প্রকারের আবওয়াব দিতে হয়, 
(চর 86035585) বথা-রকুমতি, বেগারী ইত্যাদি । প্রজাকে. 
ধূশ দিন বা বার দিন জমিদারের নিকট চাকরের স্তার বেগার, খাটিতে 


ছোট নাগপুর 
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হয়) ইহাকে বেগারী বলে। দশহরার সময় জমিদারকে পাঠা কিংব' 
ভেড়।, দধি ইত্যাদি দিতে হয়, ইহাকে “দশাই', বা “বোদী” “ভেড়া” 
“চাউল” ইত্যাদি বলে। এই সকল আবওয়াব সাবেক রেগুলেনন 
অনুসারে বেআইনি হইলে? ছোট নাগপুরে উহা দেশাচার অনুসারে 
চলিয়া আসিতেছে । লেটেলমেণ্টের সময় এই সকল নেগ” ও 
বেগারীর বিবরণ বিশেষ স্বত্বের ঘরে লিখিতে হর এবং ১১১ ধারা 
অনুসারে তজদিকের সময় রাজস্ব কর্মচারী পৃথক নথি করিয়া 
উহ্থার সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন ও উহার পরিবর্তে হ্টাধা নগদ খাজানা ধাধ্য 
করিবেন। বৎসরে যত মূলোর জিনিস বা কাধ্য দিতে হয়, তাহার 
মূল্যই স্তাযা থাজান। বলিয়া ধার্ধ্য হইবে, কিন্তু উহা ষদি এ প্রকারের 
গ্রাম্য জমির খাজানা হইতে বেশী হয়, তাহ] হইলে গ্রাম্য হার অনুসারে 
নগদ খাজানা ধাধ্য হইবে। ইহার আপীল সেটেলমেণ্ট অফিসারের 
নিকট হইবে ও পরে কমিশনরের নিকট চলিবে । পরিবস্তিত খাঁজান। 
স্বত্ব লিখনের সামিল করা হইবে ও উহা! সম্বন্ধে ৮৩ ধারার স্যার আপত্তি 
দাখিল হইতে পারিবে। রসিদ লিখাই, ডাক, মাসওয়ার। প্রভৃতি ইহার 
অস্ততূক্তি নহে। 


৯৯ পা 


ষষ্ঠ অধ্যায় 





১০৩ (ক) ধারার আপন্তি, চূড়ান্ত স্বত্বলিপি 
বিতরণ ও খরচ আদায় 


তজদিক হইয়া গেলে, হাকিমের হুকুম অনুসারে সমস্ত কাগজ 
সংশোধন কর! হয়, ইহাকে “তামিলা”” বলে। পরে একজন কাননগু 
গ্রামে গিয়া প্র সকল কাগজের অর্থাৎ থেওট- 
হি খতিয়ানাদির পাগুলিপি প্রচার করেন। পর 
সময় তাহার নিকট হইতে জমি জমা সম্বন্ধেকি 
লেখ হইয়াছে, তাহ] জানিয়া লওয়া ধাইতে পারে । ইহার পর তজদ্দিক 
হাকিমের ক্যাম্পে সাধারণের অবগতির জন্য এই সকল থেওট ও 
খতিয়ান এক মাস পর্য্স্ত থোলা থাকে ও একজন আমলা সাধারণকে 
সকল সংবাদ দিবার জন্য নিযুক্ত থাকে । কাহারও জমি জম! সম্বন্ধে কি 
লেখ! হইয়াছে জানিবার আবশ্তক হইলে, তাহার নিকট হইতে জানা 
যাইতে পারে । যদি কেহ কোন মৌজার সমস্ত কাগজের নকল করিয়! 
লইতে চান, তাহাও তিনি পারেন, কিন্তু তাহাকে একজন আমলাবু 
আহিয়ান। জমা করিতে হয় । ইহাকে ১0106115015 55 বলে। এই 
আমলার হেপাজতে কাগজ থাকিবে ও যে ব্যক্তি নকল লইতে চাছেন, 
তিনি নিজের লোক স্বারা নকল করাইয়া লইবেন । এই সময় জাবেদা 
নকল দেওয়া হয় না, কেননা! কাগজ তখনও চুড়ান্ত (9791) হয় নাই । 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১১৭ 


এস্ব একমাসকাল মধ্যে কাহারও থেওট ও খতিয়ানে লিখিত কোন 
বিষয়ে আপন্তি থাকিলে, তিনি ১*৩ক ধারানুসারে তজদিক হাকিমের 
ক্যাম্পেই আপত্তি দাখিল করিবেন। এই 
নত ডি দরথান্তের সঙ্গে প্রত্যেক থেওট বা খতিয়ানের 
জন্য আট আনা কোর্ট ফি দিতে হয়। ১*৩ক 
ধারার দরথান্তের ছাপা ফরম তজদিক ক্যাম্পে পাওয়া বাঁয়। উহাতে 
প্রথমতঃ মৌজার নাম, নম্বর, তজর্দিকের কেন্দ্রের নম্বর ও থানা লিখিয়া 
পরে নিক্লিখিত বিষয় লিখিতে হইবে £--১। আপত্তিকারীর নাম, 
পিতার নাম ও সাকিন। ২। প্রতিপক্ষগণের নাম, পিতার নাম ও 
সাকিন। ৩। যেখতিয়ান বা খেওট ও দাগ নম্বর সম্বন্ধে আপন্তি 
তাহা। ৪। দাবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ৫। যে প্রকার সংশোধন 
প্রার্থনা করা হয় তাহা । ৬। আপত্তিকারীর দস্তখৎ। 
এক মৌজার সমস্ত আপত্তি দাখিল হইয়া গেলে অপর একজন 
ভাকিম উহার বিচার করিবার জন্ত আইসেন। তিনিও তাবুতে থাকেন 
ও যে গ্রামের মোকদ্দম। দেখিবেন এ গ্রাম 
হইতে « মাইলের মধ্যে তাহার আপিস থাকে । 
তিনি সময় ও দিন স্থির করিয়া উভয় পক্ষকে প্রমাণাদি সহ উপস্থিত 
হইবার জন্ত নোটাম দিবেন। ১০৩ক ধারার সমক্ষ প্রমাণাদি যাহা 
দাখিল হয় তাহ। খানাপূরী ও তজদিকের সময়ের অপেক্ষা বেশী বিস্তৃত- 
রূপে লিখিত হয়, কিন্তু দলিলাদি যাহ! দাখিল হয় তাহ! পরীক্ষা করিয়া, 
তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দেওয়া হয়। ১৪৩ক ধারার হাকিমের বিচারের বিরুদ্ধে 
সেটেলমেন্ট আঁফসারের নিকট ছানির জন্তু আপীল করা যায়। কত 
দিনের মধ্যে করিতে হইবে তাহার নিয়ম নাই, তবে ১ মাসের মধ্যে 
হওয়া আবশ্তক। এই আপীলের সময় যে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা! 
নি 


১০৩ ক ধারার বিচার । 
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হয় তাহার নকল দাখিল করিতে হয়। সেটেলমেন্ট অফিসার হয় নিজে, 
অথব! অন্ত কর্মচারীর দ্বারা পুনরায় তদন্ত 
করিয়৷ ইহার বিচার করেন। এই হুকুমের 
আর কোন আপীলের বাবস্থা নাই। ইহার পরও কাহারও আপত্ত 
থাকিলে তাহার ১*৬ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা করিতে হইবে (৭ম 
অধ্যায় দেখ )। 
১০৩ ধারার বিচার শেষ হইলে এ বিচার অন্ধুপারে সমস্ত কাগজ 
ংশোধিত হয় ও পরে উহা সদর আপিসে পাঠান হয়। এই মংশোধনের 
তত্বাবধান ১০৩ক ধারার হাকিমেরই করিতে হয়। 
এই সময় সমস্ত কাগজাদি পুনরায় বিশেষরূপে পরীক্ষা করা হয়, 
ইহাকে “ধাচ” বলে *। ধাচের সময় মচরাচর যে সকল বিষয়ে ভুল 
পাওয়া যাক তাহা সাধারণের জানা থাকা 
আবশ্তক, কেননা তাহা হইলে তাহারা 
তজদিকের সময়ই সাবধান হইতে পারিবেন, ষথা £-- 
১। কাননগুর ও হাকিমের হুকুম অনুসারে “তামিল” ঠিক 
হইয়াছে কি, ন1। 
২। “বিবাদী” দাগ সকল হাকিমের হুকুম অনুসারে ঠিক করিয়া, 
লেখা হইয়াছে কি, না। 
7 ৩। ১০৩ক ধারার হুকুম সকল ঠিক তামিল আছে কি, না। 
৪। সীমানা-বিবাদের হুকুম সকল ঠিক তামিল আছে কি, না। 


পপ পপ সপ চে শপ 2 পপ ০০০ পপ পপ পপ 


* মফম্থেলে থাকিয়। এই ধাঁচের কাধ্য করায় এই বিশেষ স্ৃবিধ। যে আবশ্যক 
হইলে পক্ষদিগকে ডাকিয়া উপ/স্থত করান অত্যন্ত সহজ। কিন্তু বিহারের গ্রথ। 
অনুসারে পশ্চিনবঙ্গের স্থানে স্থানে ১*৩ক ধারার ক্যাম্পে ধাচ না হ্যা সদর 
অফিনে ধাচ হয়। 


উচ্ার আপীল । 


ধাচ বা পরীক্ষা: | 
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৫ | , খেওট খতিয়ানে প্রজার নাম, পিতার নাম, সাকিন সম্পূর্ণরূপে 
লেখা আছে কি, না। 

৬। কোন ব্যক্তির নাম খতিয়ানের গ্রজার ঘরে নাই অথচ এ 
খতিয়ানের কোন কোন দাগ জমী তাহার দখলে বলিয়া লিখিত আছে, 
এমত স্থলে কি সুত্রে দখল তাহা লেখা আছে কি, না। 

৭। এক থতিয়ানের খাজানার সহিত অপর খতিয়ানের থাজানার 
সংশ্বব থাকিলে “সামীল খতিয়ান নং**.***** বনাম অমুকশ ও “মায় 
খতিয়ান নং......বনাম অমুক” বলিয়া উভয় খতিয়ানে লেখা আছে 
কি, না ও উভ্তয় খতিয়ানের খাজান৷ একই জমিদার পায় কি, ন!। 

৮। ধ্ররূপ এক মৌজার সহিত অপর মৌজার সংশ্রব থাঁকিলে 
তাহা ঠিক লেখা আছে কি, না। 

৯। তদ্দারক আমিনের রিপোর্টের উপর হাকিমের হুকুম অন্ুসারে 
কাগজ ও নক্সা সংশোধিত হইয়াছে কি, না। 

১*। বুক্ষাদির দথল নিয়মানুসারে লেখা হইয়াছে কি না। 

১১। হাকিমের ইংরাজিতে লিখিত খাজানার সহিত বাঙ্গালায় 
লিখিত থাজানার মিল আছে কি, না। 

১২। রাইয়তের রোড্সেস টাকায় ২১০ পয়স! হিসাবে লেখা 
আছে কি,না। (একাদশ অধ্যায় দেখ)। 

১৩। ১৯৯ সি বা ১০৪ ধার! অনুসারে খাজানা ধার্য হইয়া 
খাঁকিলে তাহা৷ হাকিমের হুকুম অনুসারে খতিয়ানের ৯ ঘরে লেখ। 
আছেকি,না। . 

১৪। কোন খতিয়ানের আপন দখলি জমি. ও অধীনস্থ সমস্ত 
.খতিয়ানের জমির সমষ্টির সহিত প্র খতিয়ানে লিখিত জমির মিল 
আছে কি,না। 
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১৫। অন্তান্ত সাধারণ বিষয়ে কোন ভুল আছে কি না। 


ফাচ হইয়া গেলে প্রত্যেক মৌজার খতিয়ান নিয়ম মত সাজান হয়। 
সাধারণতঃ মূল হ্বত্বের খতিয়ানগুলি পর পর রাখ! হয় এবং উহার 
অধীনস্থ খতিয়ানগুলি উহ্ছার পরে রাখা হয়। 
ছিভি বীনা, এইবূপে প্রাথমিক ন্বত্বলিপি (বা 10170 
1500170 01 17181705) সম্পূর্ণ হইলে উহা হইতে “চূড়ান্ত স্বস্বপিপি”* 
€ চা091 15001৫) প্রস্তুত হয়। এই চূড়ান্ত স্বত্বলিপি একেবারে 
ছাপান হইয়া থাকে *। তজ্জন্ত সেটেলমেণ্ট অফিসের সঙ্গে আবশ্বাকীয় 
ছাপাখানা থাকে । ছাপ! হইবার সমর সংশোধিত প্রাথমিক স্বত্বলিপির 
সহিত বিশেষরূপে মিল করিয়া দেখা হয় এবং ছাপা হইয়া গেলেও 
আবার মিল করিয়া দেখা হয়। ঠিকৃ হইলে এক খণ্ড ছাপান স্বত্ব- 
লিপিকে মুল করিয়া উহার চূড়ান্ত প্রচার কর! হয়। পশ্চিমবঙ্গে 
একজন কাননগু গ্রামে গির] প্রাথমিক প্রচারের ন্যায় (১১৬ পৃঃ দেখ) 
এই চূড়ান্ত প্রচার করেন। পূর্বাবঙ্গে অন্য নিয়ম । স্বত্বলিপি এক মাদ 
কাল যাবৎ সদর অফিসে বা অন্ত কোন স্থানে সাধারণের জ্ঞাপনার্থ 
খোল! থাকে, এবং আগত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্ত লোক 
নিযুক্ত থাকে । ইহাকেই চূড়ান্ত প্রচার বল! হয়। পূর্ববঙ্গের নিয়ম 
পশ্চিমবঙ্গে ও প্রচলিত হইবার জন্ত প্রস্তাব চলিতেছে । 
চূড়ান্ত হ্বত্বলিপি ছাপা হইবার সময় অতিরিক্ত কয়েক খণ্ড ছাপান 
চূড়ান্ত হবস্বলিপির হইয়া থাকে। মুল “ছাপা চূড়ান্ত ম্বত্বলিপি* 
অতিরিক্ত নকল। কলেক্টরী মহাফেন খানার রক্ষিত হয়। এতত্তিঙ্স 
কলের সাহেবকে আরও হই থণ্ড অতিরিক্ত ছাপা নকল দেওয়! 


সকাল পস্সসপজািই 


+ তবে ক্ষুজ্র সেটেলমেন্টে ছাপান সম্ভবপর হয় না; হাতেই নকল করা হয়। 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১২১ 


হয়। জজ সাহেব ও মুন্সেফদিগের জন্যও এক খণ্ড দেওয়া হয়। 
মৌন! মৌজা করিয়া স্বত্বলিপির খতিয়ানগুলি বান্ধান হয়। এবং 
গ্রতোেক বাধা বছির সঙ্গে ই মৌজার এক খণ্ড করিয়া ছাপা নক্মাও 
ংরক্ষিত হয়। কলেক্টর সাহেব ও জজ সাহেবের জন্ত যে সকল নকল 
আবশ্তক তত্তির্ন প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগকে বিতরণের জন্য আরও ছুই 
খণ্ড ছাপান হয়, অর্থাৎ প্রতোক খতিয়ানের এক খণ্ড এ খতিয়ানের 
ভুমাধিকারী (৯ ঘরে লিখিত উপরিস্থ স্বত্বাধিকারী ) ও অপর থগ্ড প্রজা 
(১০ ঘরের অত্র স্বত্বের অধিকারী) পাইবেন। প্রত্যেক প্রজা ও ভূমাধি- 
কারী মৌজার এক এক খণ্ড ছাপান নক্মাও পাইয়া থাকেন; তবে 
এইটুকু দেখা হর যে একই ব্যক্তি যেন ছুই খণ্ড নক্সা না পায় । কোনও 
খতিয়ানের প্রজা বা ভূম্যধিকারী অনেক অংশীদার হইলে উহাদের মধ্যে 
বাহার অংশ বেশী তাহাকে খতিয়ানের নকল দেওয়] হয়, প্রত্যেক অংশী- 
দারকে দেওয়া হয় না। পূর্বে বলা হইয়াছে (88 পৃষ্ঠ। দেখ) যে খতিয়ান 
ছুই প্রণালীতে লেখ! হয়। এক তহশীল অনুসারে, দ্বিতীয় স্বত্ব অনুসারে । 
পৃথক তহণীল অনুসারে গৃথক খতিয়ান প্রস্তুত হইয়া থাকিলে উপরোক্ত 
নিরমে বিশেষ কোন অন্থবিধ। হয় না, কেন ন! প্রত্যেক পৃথক তহশীলের 
মালিকগণ একথণ্ড করিয়া নকল পাইবেন। কিন্তু একই খতিয়ানে 
অনেকগুলি তহশ্ীলের মালিকগণের নাম একত্র থাকিলে এ নিয্নম চলিতে 
পারে না। এইরপ স্থলে যতগুলি পৃথক তহশীল একই খতিয়ান ভূক্ত 
কর! হয় তজ্জন্ত ততগুলি নকল করা আবশ্তক। মোট কথ' প্রত্যেক 
পৃথক তহশীলের জন্য অংশীদারগণ এক এক থণ্ড থতিয়ানের নকল 
পাইবেন। 
কিন্তু স্বত্বলিপির নকল ঠিক চূড়ান্ত প্রচারের সময় বিতরণ করা হয় 
না। ইছার অব্যবহিত পরে গ্রজ। ও ভূম্যাধিকারীদিগের নিকট হইতে 


৯২২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্যযবিধি 


খবচ আদায়ের জন্য যখন একজন কর্মচারী (7৩০০৩7০0806) 
মফংস্থলে যান তখন তিনি এই সকল নকল 
বিতরণ করেন। যেমন প্রজ! ও ভুম্যধিকারী 
আপন আপন দেয় খরচার টাকা দাখিল করেন 
অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাপা খতিয়ান ও নক্সার নকল তাহাকে দেওয়। 
তয়। এই খরচ আদায় সম্বন্ধে ১পষ্ঠায় লেখা হইয়াছে । সাধারণতঃ 
রাইয়তকে একর প্রতি 1৮০ হইতে ৪০ মানা দিতে হয় ও ভূম্যধিকারী- 
দিগকেও এ ভারে দিতে তয়। স্বত্ব অনুসারে খরচার হার সামান্ত 
বাতিক্রম কর! হয়। ভমিদারও মধ্যস্থত্বাধিকারীগণ প্রজার নিকট হইতে 
থাজনা আদায় করিয়! জমি ভোগ করেন, তাহাদের দেয় খরচার 'অংশ 
জমির পরিমাণের উপর হিসাব না করিয়। 
মহাল বা মধান্থত্ব হইতে যে মুনাফা বা লাভ 
তাভার উপর হিসাব করাই সঙ্গত। এইজপ্ত বাথরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রকৃতি 
জেলায় এই সকল ভূমাধিকারীর দেয় অংশ মুনাফার উপর হিলাব করা 
হর। প্রজাদিগের নিকট হইতে যত আদায় তাহা হইতে ভূম্যধিকারীর 
দেয় খাজানা ( জমিদার হইলে প্রাজন্ব” ) বাদ দিয়া মুনাফা ঠিক করা 
হর। 
মণিঅরার করিয়াও খরচের টাক পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু 
এইরূপস্থলে মৌজার নাম থানার নাম, খতিয়ানের নম্বর ইভ্যাদি বিস্তৃত- 
রূপে লিখিয়া দেওয়া! আবশ্বক, নতুবা গোল- 
'যোগ হইতে পারে। যধন থরচ দাখিলের 
সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ান ও নঝ্মার নকল লইতে হয় তখন কোন লোকদ্থারা 
খরচ দাখিল করাই ভাল। সময়মত খরচের টাকা আদায় না হইলে 
সার্টিফিকেট দ্বারা উহ! আদায় করা হয়। ইছাতে সার্টিফিকেটের খরচ 


খরচ আদায় ও 
শ্ত্বলিপির নকল বিতরণ । 


খরচ নিগ্ধারণের প্রণালী । 


গবুচ আদায়ের প্রণালী । 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১২৩ 


অতিরিক্ত বহন করিতে হয়। খরচ আদায়ের (২০০০৮) কেম্পের 
কার্য্ের বিস্তৃত বিবরণ সাধারণের জানিবার বিশেষ আবশ্তক নাই বলিয়া 
লেখা হইল না। তজদিকের স্তায় খরচ আদায়ের কর্মচারী €।৬টী 
মৌজা লইয়া একএকটা কেন্দ্র করিয়া তথ! হইতে এ সকল মৌজার খরচ 
আদায় করেন। কোন্‌ দিন কোন্‌ মৌজার কার্য হইবে তাহাও পূর্বে 
বিজ্ঞাপিত করা হয়। পূর্বের বলা হইয়াছে বে যে মোট ব্যয় হয় তাভা 
হইতে কোর্ট ফি ইত্যাদি বাবদ যত আদায় হয় তাহ বাদ দিয়! বাকী 
টাকার এক চত্রর্থাংশ সরকার বাহাছুর বহন করেন । বাকী দ* আনা 
প্রজা 'ও ভূম্যধিকারীদিগের নিকট হইতে আদায় হয়। ক্ষুদ্র সেটেলমেন্ট 
9 গাস মহাল সম্বন্ধে নিয়ম অন্তরূপ, এ বিষয় ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বলা 
হইবে। 

মেদিন যে মৌজার খরচ আদায়ের কার্ধায আরন্ত তয়, সেই দিন সেই 
মৌক্জার চডান্ত প্রচারের সার্টিফিকেট দস্তখত করা হয়। অর্থাৎ 
মেটেলমেণ্ট অফিল্গার সেইদিন চুড়ান্ত স্বত্ব 
লিপিতে এই মম্মে স্বাক্ষর করেন যে উহা! 
নিয়ম মত প্রস্তুত হইয়া চূড়ান্তরূপে প্রচারিত 
হইয়াছে । প্রজা 9 ভূম্যধিকারী যে খরচ দাখিলের সঙ্গে খতিয়ানের 
নকল পান উভাঁও এইরূপ সার্টিফিকেটযুক্ত চূড়ান্ত স্বত্বলিপির জাবেদ? 
নকল, অর্থাৎ উহা! আদালতে প্রমাণ স্বরূপ বাবহার হইতে পারে, তজ্জন্ 
মূল স্বস্থলিপি তলব করিতে হয় না । সাধারণতঃ কোন জাবেদা নকলের 
জন্ত ॥০ আনা কোর্ট ফি লাগে, কিন্তু খরচ অদায়ের সঙ্গে যে স্বত্বলিপি 
বিতরণ ছয় উহ্তার জাবেদার জন্য এই ফি লাগে না। 

এতগ্বতীতও যদি কেহ কোন খতিয়ানের ছাপা নকল চান, তিনি 
অল্য দিয় তাহা ক্রয় করিতে পারেন। এই মূল্য সাধারণতঃ খতিয়ান 


চুড়ান্ত প্রচারের মাটি- 
'ফিকেট ওক্ঞাবেদ। নকল। 


১২৪ সার্ডে ও সেটেলমেন্টের কার্ধ্যবিধি 


প্রতি ॥*, কিন্তু সমম্ত মৌজার নকল নিলে কম হিসাবে খরচ দিড়ে হয়। 
এ রি র মৌজার বা মৌজার অংশের 
খতিয়ানের নকলকে জাবেদা (0:570550 
€০ ১৪ 0:0৪ ০০19 ) করিতে হইলে তজ্জন্ত মান্ত্র ॥* কোর্ট ফি লাগে। 
এজন্ত বিশেষ আদেশ আছে । ছাপ! থতিয়ান বিক্রয়ের মূলা কোন কোন 
স্থানে কোর্টফিতে আদায় হয়। ছাপা নক্সাও কলেক্রীতে ।* আনা হারে 
বিক্রয় হয়। - 
পূর্কে বলা হইয়াছে €(৫পৃঃ ফুটনোট ) যে চূড়ান্ত প্রচারের সার্ট 
ফিকেটের তারিখ হইতে দুই মাস ও তিন মাস মধ্যে ১৭৫ ধারা ও ১*৬ 
ধারার মোকদ্দম! দাখিল করিতে হয়। অতএব এই সাটিফিকেটের 
সঙ্গে সঙ্গে খতিয়ানের নকল বিতরণ হওয়ায় পক্ষগণ উহা পরীক্ষা করিবার 
জন্য যথেষ্ট সময় পাইবেন । 





সপ্তম অধায় 


০৭" পাসে ধর 


মোকদ্দম। ( 05258-৮0115 ) 


চূড়ান্তরূপে প্রচারিত খেওট ও থতিয়ানে লিখিত কোন বিষয়ে 
কাহার9 আপত্তি থাকিলে তিনি চূড়ান্ত প্রচায়ের সার্টিফিকেটের তারিখ 
হইতে ৩ মাস মধ্যে ১০৬ ধারা অনুসারে 
সেটেলমেন্ট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের 
করিতে পারেন *| ইহার প্রণাঙ্গী ও কোর্টফি ইত্যাদি ঠিক দেওয়ানী 
আদালতের স্বত্বের মোকদ্দমার হ্যায় । ১০৬ ধারার মোকদাম দায়ের 
করিতে হইলে বা চালাইতে হইলে উকীল-মোক্তাররের আবশ্তক হয়, 
অতএব পক্ষগণ তাহাদের পরামর্শ মতই চলিবেন। তবে কয়েকটা 
বিষয় সাধারণের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতে পারে 2 

১। যে থেওট বা খতিয়ানের বিষয় লইয়া আপত্তি তাহা পরিষ্কার' 


৮০৮ সাপ সপ 


* ৩ মাস অতীত হইয়া গেলে সম্ভবতঃ দেওয়ানী আদালতেও এই প্রকারের 
মোকদম। দায়ের হইতে পারে (40. ৬. তি. 0. 8৪5) কিন্তু '১১১এ' ধারার ২য় 
পরায় মাত্র ১১ (২) (ডি) এর, অর্থাৎ খাস মহলের উল্লেখ আছে, জমিদারী মহলের 
উল্লেখ নাই। ইহার অর্থ কি? ঠিক ১০৬ ধারার আকারে মোকদ্দমা হইতে পারুক 
বা না পারুক সাধারণভাবে দেওয়ানী মোকদ্দমা (19501541075 9910) দায়ের করিবার 
ব। চালাইবার কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না। কিন্ত এই ৩মাস কাল মধ্যে এরূপ 
মোকঙ্গম! হইতে পারে ন! (১১১ বি ধারা)। অথবা যদি এ বিষয় লইয়া সেটলমেণ্ট 
আদালতে ১০৫১৫ ক।১০৬ ধারার মোকদাম। দায়ের হইয়া খাকে তাহ! হইলেও এ 
বিষয় সম্বন্ধে আর দেওয়ানী আদালতে. পুনরায় মোকদদম। চলে না (১৭৭ ধারা গু 
দেওয়ানী কাধ্যবিধি ১২ ধারা দেখ)। 


১৭৬ ধারার মোকদ্দমা । 


১২৬ সার্ভে ও মেটেলমেণ্টের কার্ধ্যবিধি 


রূপে ও ঠিক মতন করিয়া আজিতে লেখা আবশ্তক ও তরী খেওট ৭ 
থতিয়ানের নকল আজির সঙ্গে দাখিল হইলে 
ভাল হয়। মোকদ্দমার কারণ (07056 ০01 
১০০০7) দেখাইবার কম্তগ এই নকল দাখিল কর! আবশ্টুক। 


আজি । 


২। বিবাদী থেগট ও খতিয়ানে যে যেবাক্তির নাম লিখিত আছে 
সাহাদের সকলকে পক্ষ করা আবশ্তক। কেননা তাহাদের অবর্তমানে 
তাহাদের নামে যাহ! লিখিত হইয়াছে তাঠ। ভুল, না ঠিক, তাহার বিচার 
হইতে পারে না । এই সকল লোককে মাজি দাখিলের সময় পক্ষ করা 
না হইয়া থাকিলে শেষে হইতে পারে না, কেননা শুনানির সময় ৩ মাসের 
মিয়াদ অতীত হইয়া াইবে। এই জন্ত খেওট-খতিয়ানের নকল লইয়া 
উভা সহ আমি দাখিল করিলে কোন ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। থেওট- 
পৃতিয়ানে লেখা হয় নাই অথচ 'আবশ্তক এমন বাক্তিকে পক্ষ করিতে 
তইলেও আজি দাখিলের সময় কর! মাবগ্তক। শেষে করিতে গেলে 
তামাদি আসিবে। 

৩। যে যে দাগ জমি লইয়া বিবাদ তাহার নম্বর, পরিমাণ ও অন্থতঃ 
একদিকের সীমানা লিখিয়! দিতে তবে । অনেকে মাত্র নম্বর লিখিয় 
নিশ্চিন্ত থাকেন সীমানা দেন না। ইহাতে পরিশেষে £ই গোলযোগ 
হয় যে বদ্দি কোন কারণে নম্বরটা লিখিতে ভূল হইয়া থাকে, তাহা 
সংশোধনের উপায় থাকে না। সংশোধন করিতে গেলে নৃতন জমি 
সংক্রান্ত নূতন মোকদমার বিষয় হইয়া পাডে। অন্ততঃ একদিকের 


সীমানা দিলে গোল.হইতে পারে না। এই সীমানা খতিয়ান হইতেই 
পাওয়া যাইবে। 


৪1 মৌজার নাম, নম্বর ইত্যাদি সঠিক লেখা আবশ্ক। 
কোর্ট-ফি সম্বন্ধে যে আইন আছে তদনুসারে 


রন্থম। 
আর্জিতে কো্ট-ফি দিতে হয়, যথা £--- 
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১৯ কাহার দখলে কোন্‌ জমি | 
তদ্বিয় বিচার প্রার্থনা 
করিলে । ৃ 

২। স্বত্ব সাবান্তের প্রান! সাধারণ নিয়ম ১০২, কিন্তু 
করিলে *। দাবীর মূল্য নিরূপণ করা 

৩। “স্থিতিবান্” প্রজাকে ৃ যাইতে পারিলে ৭ এবং তদন্ষু- 
"মোকররী” সাব্যন্ত করি- | সারে ৫২ টাকায় 1৮ হিসাব 
ধার, বা “মোক ররীকে ূ করিলে যদি ১০২ টাকার কম 
স্থিতিবান্ট সাবাস্ত করি | হয় তাহা হইলে এ কম কোর্ট 
বার হাহ ফি দিলেই হইবে। 

&। মৌরুষী-মোক রর*-মধাযন্বত্বা ূ (0০৬. "০ 170 1897 
ধিকারীকে মৌরুষী কিন্তু ! [7 07660 24-3-1911 714 
মোকরবী নহে ব:মিয়াদী' 10 3119], 0960 22-4- 
সাবাস্ত ব' উষ্ভার বিপরীত টি 
সাবাস্তের প্রার্থনা করিলে। ্ 

«| মাল-লাখরাজ সম্বন্ধে বিচার ৰ 
প্রার্থন করিলে । ৷ 

৬। খাজনা সম্বন্ধে বিবাদ ূ 
থাকিলে। ) 


সপ জর পা পপ সা 











সম সি সাপ সাপ শম্পা 
পচ শা 


* উচ্ছেদের প্রার্থন। বা স্বত্ব সাব)স্ত করিয়া দপলের প্রার্থনা ১০৬ ধারানুসারে 
হইতে পারে না (15 0. ৬৬. টি, 7১785 97401 1১০ 100, ৬. বৈ 8 বা 02 
0. ৬. ঘি. 812. 

+ কোন কোন স্থানে নিম্মলিখিতভাবে মুল্য নিরূপণ করা হয় :_দান বিক্রয়ের 
অযোগ্য জমাকে দান বিক্রয়ের যোগ্য সাব্যস্তের প্রার্থনা হইলে খাজনার ৫ গুণ, গর- 
মাকররীকে মোকররী সাব্যস্ত করিতে হইলে খাজনার ১৫ গুণ। মধ্যন্বত্বকে রাইয়তি- 
সত্ব বলিয়া প্রার্থন! হইলেও খাজনার ১৫ গু৭, মাল লাখরাজসম্বন্ধে জমির মুল্যের সমান। 





১২৮ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 


উদ্দাহরণ-__-খতিয়ানে খাজনা আছে ১*২। বাদী জমিদার" বলেন; 
যে উহার প্রক্কত বন্তমান খাজন! ১২২, অঠএব দাবী বার্ধিক ১২২ 
১০২-২২। ইহার ২* গুণ করিলে ৪* টাকা হয়-এই ৪* টাকার 
উপর কোর্ট ফি দিতে হইবে । 


৭। দখলি-স্বত্ব শূন্ত স্থানে দখলিম্বত্ব- 1 
বিশিষ্ট বা তাহার বিপরীত প্রার্থনা | 


অনেক সময় দেখ! যায় যে আজিতে দাবীর যায়গায় লেখা থাকে-_ 
“২৫ নম্বর খতিয়ানের ঘর হইতে মোকররী শব্দ কাটিয়া স্থিতিবান্‌ লিখিয়া 
রেকর্ড সংশোধনের আজ্ঞা হয়*। এইরূপ ভাবে প্রার্থনা না লিখিয় 
লেখা উচিত--”২৫ নং থতিয়ানের লিখিত বিবাদী ......... টাকার জম 
স্থিতিবান্‌ বলিয়া সাবাস্ত করিয়া ১০৭ (২) ধারা অনুসারে উহা! নোট 
করিতে আজ্ঞা হয়”। ১০৬ ধারার সময় চুড়াস্তরূপে প্রচারিত থেওট- 
খতিয়ানে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা! ঠিক বলিয়া প্রথম গণা হুইবে। 
যদি কেহ বলিতে চা'ন্‌ উহ। তুল ত্যুহাকে প্রনাণ দ্বারা তাহা দেখাইতে 
হইবে ।১*৩ বি৩তে]।* 


॥০ আনা কোর্ট ফি। 


স্পেস | শাস্প পাশা শপ শপ শিশ্ন আ সপ এন বদ 


* রেকর্ডের ভূল দেখাইতে হইলে কি পরিমাণ প্রমাণ আবগ্বষ্চ তাহার কোন 
সাধারণ নিয়ম লেখা যাইতে পারে না। যদি প্রজ্ঞাকে স্থিতিবান্‌ বলিয়া রেকডে লেখা 
হইয়া ক ও সে মোকররী দাবী করিয়! ১*৬ ধারার মোকদাম। করে অথবা মোক ররী 
দাবী করিয়া ১০৫ ধারায় জবাব দেয়) তাহা হইলে প্রজ। বদি ২* বৎসরের দাখিলা 
গ্ধার। প্রমাণ করিতে পারে যে ২* বৎসর কাল তাহার খাজনার পরিবর্তন হয় নাই 
তাহা হইলে «* ধারার প্রিসাম্সন আসিবে ও পাঁণ্ট। প্রমাণের ভার জমিদারের উপর 
যাইবে (130. ৮. ৈ. 1715০)। যদি জমিদার মোকররীকে শ্থিতিবান করিবার জন্য 
১০৬ ধার) করিয়| থাকেন তাহ! হইলে গ্রজ। কোন প্রমাণ ন! দেখাইলেও জমিদারকে 
প্রমাণ দিতে ছইবে। যদি রেকডে নৃতন খাজনা ধাধ্যের যোগ্য বলিয়া! লেখা! ছইয়! 
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১*৬ ধারার মোকদ্দম] অনেক সময় দেওয়ানী আদাঁলতে বিচারের 
জন্য পাঠান হয়। ১৯৬ ধারার ডিক্রীর আপীল 
জেলার জজ সাহেবের (€ ১১6০181 0005৩) 
নিকট করিতে হয় ও পরে হাইকোর্টে হইতে 


দেওয়ানী আদালতে 
১০৬ ধারার মোকদম।। 


পারে। 

১৫ ধার! £- চুড়ান্ত প্রচারের তারিখ হইতে ছুই মাস মধ্যে 
সেটেলমেণ্ট আদালতে বর্তমান খাজান। 
পরিবর্তন করিয়া স্তাধা ও উপযুক্ত খাজজানা ধার্য 
করিবার জন্ত * দরখাস্ত দ্বারা মোকদ্দম| দায়ের হইতে পারে £-- 
থাকে ও প্রজা! নিষ্ধর লাখরাজ দাবী করিয়া ১*৬ ধারার মোকদ্দম! করিয়া থাকেন 
তাহ! হইলে তাহাকে যে 74 ১1০০০. £. 175-173. অনুসারে চূড়ান্ত প্রমাণ (অর্থাৎ 
ইং ১৭৯৯ সালের পৃব্ব এই লাখরাজের অস্তিত্ব ছিল এই প্রকার প্রমাণ) দেখাইতে 
হইবে তাহা! নহে। বছুকাল অবধি বিন! খাজনায় ভোগ দখলের প্রমাণ থা! কো বালা, 
প্রজার কবুলতি ইত্যাদি দেখাইলে রেকড়ে অন্ঠরূপ লেখা থাক স্বত্বেও তাহাকে 
নিষ্কর লাখয়াজদার, বলিয়। অনুমাণ কর! হইবে ও প্রমাণের ভার প্রতিবাদী জমিদারের 
উপর অপসারিত হইবে। যদি নিলাম সুত্রে জমিদার দথলিকার থাকেন তাহা হইলে 
প্রমাণের ভার লাখরাজদারের উপর (0.1. ]. ৮" 548) যদি জমিদার প্রমাণ 
ভ্বারা যথা পুরাতন চিঠা, আদায়ী কাগজ, কবুলতি ইত)াদি দ্বারা দেখাইতে পারেন 
যে ইং ১৭৯* সালের দশসাল। বন্দোবস্তের সময়ে বা পরে এই জমি মালভুক্ত হইয়! 
খাজন। আদায় দিয়াছে তাহ। হইলে লাখরাজদারকে দেখাইতে হইবে যে তাহার 
লাখরাজ ১৭৯ সালের পূর্বব হইতে চলিয়া! আসিতেছে । ১*৫ ধারার মোকদ্দম। দ্বারা 
লাখক্মাজে খাজন। ধাধ্য সম্বন্ধে তামাদি আইনের ১৩* প্রকরণ থাটে না, কেন না ১*৪ 
'খারায় বিশেষ তামাদি (২ মাস) লিখিত হইক্কাছে (150. ৮/. বি. 35 ০৮55 ]। 
খাটিলেও চূড়ান্ত প্রচার হইতে ১২ বগুসর গণন] হয় (160. ৬4. ই. ০. 9291 1. 1০. 
2২. 36 0০91. 0. 453) । 


* এইজন্ত যদি স্বত্বলিপিতে লিখিতে কোন বিবরণ ভূল বলিয়া! প্রমাণ করিবার 
আবহ্যক হয়, ১*৫ক ধার! অনুসারে বাদী তাহা করিতে পারেন (0057008. বৈ 
00009) ৪5. ]8777108 810)001) 081) 58 07 ৯৮. তৈ. 0,268. 


১০৫ ধারা । 


পন লা 








১৩০ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্যাবিধি 


জমিদার বাদী ও প্রজা, 


১। প্রজার খাজান৷ বুগ্ধি করিবার লঙ্] প্রতিবাদী । 


প্রজা বাদী ও 
২। প্রজার খাজানা কম করিবার জগ) জা বাদী ও জমিদার 


প্রতিবাদী। 
৩। “নৃতন খাজানা ধাধ্যের যোগ্য”) জমিদার বাদী 
প্রজার স্যাযা খাজান ধার্য করি 9 
বার জন্ত। *্জ1 প্রতিবাদী । 


জমিদার যদ্দি বু অংশ্াদার হয়েন ও তাহাদের আদায় তহশীল 
এজমাল হয়, তাহ! হইলে সকল অংশীনার একত্রে বাদী না হইলে খাজান! 
বৃদ্ধির বা নৃতন খাজানা ধার্য্যের মোকদ্দমা হয় না। কিন্ত যদি পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ কবুলতির বলে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অংশীদার পৃথক্‌ পৃথক ভাবে আপন 
আপন খাজানা আদায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অন্ত সরিক- 
গারগণকে পক্ষ না করিয়া ও ১০৫ ধারার মোকদদমা! চালাইতে পারেন। 
একই জমিদারের অধীনে একই মৌজায় একই ্বত্ববিশিষ্ট যত প্রজা 
থাকে, তাহাদের সকলের জন্য একই দরখাস্ত দ্বারা আদালতের অনুমতি 
লইয়া একটী মোকদ্দমা দায়ের হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক জমার 
জন্ত ॥* আট আনা কোট-ফি দিতে হয়। এতছিন্ন দেওয়ানী আদালতের 
প্রণালীর স্তায় প্রতিবাদীর সমন-খরচা ও সাক্ষীর সমন-খরচ1 দিতে হয়। 
মোকদ্দমার বিচারের সময়, সময় প্রার্থন৷ বা 
অন্ত দরখাস্ত করিতে হইলে তাহাতেও দেও- 
সানী আদালতের বিধি অন্ুুপারে কোট্ট-ফি দিতে হয়। আজিতে নিয়্- 
লিবিত বিষয় পরিস্কার রূপে প্রকাশ থাকা আবশ্তক £-- 
. ১ প্রতিবাদী প্রজার (বা জমিদারের ) নাম, পিতার নাম, বাসস্থান 
হত্যাদি। 


আাজি। 


সপ্তম অধ্যায় ১৩১. 


রী খতিয়ান বা খেওট নম্বর ও দাগ নম্বর। 

৩। দাগের চৌহদ্দী অথবা অন্ততঃ একদ্িকের মীমানা ( ইহ! সক 
জায়গায় দেওয়! হয় না, কিন্তু দেওয়া উচিত )। 

৪। জমির রকম ও পরিমাণ । ্‌ 

৫ | চূড়ান্ত প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ । 

৬। যেধেকারণে বা আইনান্থুসারে খাজান! বৃদ্ধি বা কমী দাবী 
করা হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ । 

৭। বর্তমান খাজানার পরিমাণ ও কত টাক] খাজানা ন্যাব্য বলিয় 
প্রার্থনা করা হয় তাহ! । ৃ 

৮। জমিদার যখন স্থিতিবান্‌ বা দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের অথব' 
মধ্যশ্বত্বাধিকারীর খাজান।-বুদ্ধি প্রার্থনা করেন, তখন আজির সহিত 
নিশ্নলিখিত আকারের তপশীল দাখিল করা আবশ্যক £-_ 

(ক) গ্বিতিবান্‌ বা দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের থাজান! বৃদ্ধি 
প্রার্থনা করিলে £-_ 












































ও ] রী ৰ | । 
ট বর্তমান সার্ভে , 15 ূ 2 এ 
রর অনুসারে : উট _ র ূ || 
নু জমি | [৮৪ পি ৃ 
রি রহ ছি 1৮1.) 
রর টা টি ৯৮ ডু ৬ কি! ] 
চি ! | জা] 1 অন্তব্য। 
৪ | কড়া টিটি 
রা টি | চক 
এ ৪ কুছ চি দু 
হু] 8 ভা ডিডা 1৮ প্র 5 
হাউ ত্র ডু ত হি ৮1৮18 
হট ৮1৬51৮50511 
সিউল  িত সপ ী্ীীীশিপীটা শী শি নািিলী টি ৰ ৮০ শাীশী 
১1২], ৪ 1 ৫; ও ৭ ৮ ৯ ১ ১৯ ১২ 
[ | 




















৯৭ 
পপেসপপপিসীপপপাসপপপা ৬ পাশ? 
্পেস্পীপশিপশাশা শী শিশীশীশাশী 
স্প্পপপপ্পাস শী 
শা 
পপেপা পিপাসা শী 
্্পি_্ 
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১৩২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কাধ্যবিধি 


(খ) যদি “৩০ এ” ধারা অঙ্কসারে পার্খববন্তী জমির নিরিখ বেশী 
এই কারণে প্রজার খাজানা বেশী করিবার প্রার্থনা থাকে, তাহা হইলে 
উপরের ৯ ঘরের সঙ্গে নিয়লিখিত কয়েকটি ঘর বেশী আবশ্তাক ও (৩), 
(8) ও (৫) ঘরের আর আবম্তক হইবে না। 














পার্ব্তী সমতুল্য জমির হার বর্তমান প্রজার দখলি নি বিবরণ 
নিররেন | 5 ৰ ডাকে 258 
যর ূ নমতুলা জমির হার 
জমির রকম প্রতি হার জমির রকম দাগ নং পরিমাণ | অনুসারে খাজানা 
রি 24 টানার ০১০০১ 
৫. (ক) ূ ৯ (খ) ৯ (গ) 1৯ (ঘ) ৯ (5) ূ ৯ (চ) 





ৰ ]1177177. 
ৰ 
পচা 


(গ) মৌরষী কিন্ত মোকররী নহে এইরূপ মধ্যন্বত্বাধিকারীর 
থাজানা-বুদ্ধি প্রার্থনা করিলে £-- 




















1 | বর্তমান সাতে অনুসারে ূ দু |_ | 
বক ০ 
ক | ্‌ |» 818টি 
গ% | হি, দি ৃ |ঞ 8 । [তে তু [চু জু 
তু 71 নিজ দখলি ৷ নগদ খাজানায় | চি ই18৮ চ% 
০৭ | ৰ | রি কা ভি । 
181 ₹ জর পরিমাণ | বিলি জমি যানি: 
৪৬ £উ158 1885, 
প|8 হরি ৪৮5161৮5৮15 
ছি, ূ 4 ৮1 
| | আবাদী অনা পরিমাণ খাজনা চু 5 রর 
১ : ঃ 8 1. 
৯ 


সপ্তম অধ্যায় ১৩৩ 


(ঘ) নৃতন খাজনা ধার্য্যের জন্য প্রার্থনা হইলেও এ রকম তপশীল 
দিতে হইবে কেবল কে) তপশীলের ৬ হইতে ১০ ঘরের আবম্তকতা 
পাকে না ও (গ) তপশীল হইলে ৩ ঘরের আবশ্তকতা থাকে না। 

নিয়ে একটী আদর্শ আজি লিখিত হইল । উপরের ৩টি তপশীল ও 
এই আজি একটু মনোযোগের সহিত পাঠ 
করিলে বুঝ! যাইবে বে ১০৫ ধারানুসারে 
খাজনা-বুদ্ধির প্রার্থনা করিলে কি কি প্রমাণ দেওয়া! আবশ্তাক $-_ 


আদশ আজি। 


সেটেলমেন্ট আদালত-_ জেলা... * -* ০০০০০ | 
মোকদ্দম] নং 
১৮৮৫৮ আইনের ১০৫ ধারা অভসারে দরখাস্ত । 


বা744 প্রন্তবাদী .........১,১,, 


ধও৩০৭৪র৪ও০ও৩ওড৩৪৪৪৩৪%৪৪০%৪গ্্ে ক 00000000000 98994৯59৬89 ৪8৪8এ3৪দ% ৪ ৪০৬৪৬ 


১। ১৮৮৫৮ আইনের ১*ম অধাায় অন্ুপারে......... মৌজার...... 

..মহালের রকর্ড-অব-রাইট প্রস্তত হইয়া............ তারিখে উহার 
চুড়ান্ত-প্রচারের সার্টিফিকেট (0০910170806 091 1117)21 00011080107) 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

২। “বাদী এর মৌজার এ মহালের***** ** নং তৌজীর মালীক 
জমিদার হইতেছেন ও কলেক্টরীতে নাম জারি করিয়া! সন সন রাজস্ব 
দিয়! উহাতে দখলকার আছেন। 

৩। প্রতিবাদীগণ বাদীর অধীনে এঁ মহালে স্থিতিবান্‌ রাইয়ত 
হইতেছেন ও এ ভাবে চূড়াস্তরূপে গ্চারিত রেকড:অব-রাইটে তাহ! 
লিখিত হুইয়াছে। 


৬ 


১৩৪ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্্যবিধি 


৪ | বর্তমান সার্ডেতে দেখ! যায় যে প্রতিবাদীগণ যে পরিমাণ 
জমির জন্য বর্তমান খাজানা দ্রিতেছেন তাহার অতিরিক্ত জমি বাদীর" 
অগোচরে দখল করিয়া আদিতেছেন। বাদী এই অতিরিক্ত জমির 
জন্য ৫২ ধার; অন্কুসারে বেণী খাজনা পাইবার স্বত্ববান হইতেছেন। 


৫। প্রধান খাগ্য শষ্যের মূলা গত ৪* বনর যাবৎ উত্তরোওর 
বৃদ্ধি পাইয়াছে ও এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু প্রতিবাদীগণের খাজানা 
ত্র ৪০ বৎসর মধ বুদ্ধি হয় নাই, এই কারণে “৩ৎ বি” ধারা অন্থুপারে 
গত এ ৪০ বংসর মধ্যে ধান্ঠের মুলা যেরূপ বুদ্ধি পাইয়াছে তদনুসারে 
বাদী খাজনা-বৃদ্ধি পাইবার স্বত্ববান। 

৬। সমতৃলা পার্শবন্ত। জমিতে যে হারে খাজানা প্রচলিত আছে 
তাহা ভইতে অনেক কম হারে প্রতিবাদীগণ খাজানা দিয়া আসিতেছেন ! 
বাদী প্র পার্শবন্তী জমীর ভার অন্রুসারে বুদ্ধি-খাক্ঞান। পাইতে স্বত্ববান। 


07554 সালে আন্দাজ .**০--০০৮ ০, টাক ব্যয়ে বাদী এ গ্রামে 
একটী পুকুর ও বাধ নিম্মাথ করাইয়া দিয়াছেন। ও ইহা ৮* ধারা 
অনুসারে কেক্টরীতে রেচজক্টী করা হইয়াছে। এই পুকুরের জল 
হইতে প্রতিবাদী প্রজার ক্ষেত্রে জল স্চেন তয় ও বাধ দ্বারা বন্তার সময় 
জমি জলপ্লাবন হইতে রক্ষ। পার। বাদীর ব্যয়ে এই প্রকারে জমির 
উন্নতি হওয়ার বাদী তক্ষন্ত থাজানা-বৃদ্ধি পাইতে স্বত্ববান। 


৮1-******সাল হইতে অমুক নদীর গতি ক্রমশঃ গ্রাম হইতে পশ্চিম 
দিকে সরিয়া যাওয়ায় প্রতিবাদীর অনেক জমি পুর্ব্বে যাহাতে রীতিমত 
আবাদ হইতে পারিত না, এখন আবাদের উপযুক্ত হইয়াছে ও উহাতে 
ফসল হইতেছে । বাদী এই কারণে আইন অনুসারে খাজান! বুদ্ধি 
পাইতে স্বত্ববান। 


পণ্ডম অধ্যায় ১৩৫ 


৯।* এই আজির সামীল করিয়া যে তপশীল দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে কোন্‌ প্রঞ্জার কত জমি ও কোন্‌ কারণে তাহার কত খাজনা- 
বৃদ্ধি দাবী করা যাইতেছে তাহা বিবৃত হইয়াছে । 

১০। প্রতিবাদীর নিকট এইরূপ বৃদ্ধি খাজানার জন্ত কবুলতি 
চাওয়া হয় ও তাহাতে সে স্বীকার না করায় এই মোকদ্দধমা দায়ের 
করা ভইল। 

দাৰী £__ 
সিডিউলে লিখিত যে প্রতিবাদী-প্রজার জগ্য যে খাজনা স্তাষ্য 
বলিয়া দাবী করা হইয়াছে তাহা উপযুক্ত ও শ্টাধ্য খাজান। 
সাব্যস্থে ডিক্রী দিতে আদেশ হয়। 

থ। অন্তথায় আদালতের বিচারে যে খাজনা স্তাযা ও উপযুক্ত 

বলিয়া ঠিক হয় তাহার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়। 

গ। আদালতের বিচারে আর কোন প্রতিকার থাকিলে তাহা 

দিতে আজ্ঞা ভয়। 

ঘ। এই মোকদ্দমার খরচার ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়। 

১০৬ ধারার আজির গ্ঠায় ১০৫ ধারার আজিতে সত্যপাঠ থাকা 
আবশ্যক । 

উপরের আজির ৫ প্রকরণে ৪০ বৎসর খাজান। বৃদ্ধি হয় নাই তাহা 
ক্বীকার করা যাইতেছে । ইহা প্রজার “মোকররী"-ন্বত্বের স্বপক্ষে যাইতে 
পারে (৯৫ পৃ্ঠ! দেখ )। এই আশঙ্কায় প্রায়ই আজিতে এরূপ 
স্বীকারোক্তি করা হয় না। কিন্তৃম্পষ্ট স্বীকার না করা হইলে স্মরণ 
রাখা উচিত যে, যত বৎসর যাবৎ বর্তমান খাজনা চলিয়া আসিতেছে 
(008751705০0 0)6 [016561)0 1501) তত বৎসরের মধ্যে ধান-চাউলের 
মুল্য যে প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহারই উপর থাজানা-বৃদ্ধি হইবে। 


নি 


১৩৬ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কাধ্যবিধি 


সাধারণতঃ ১* বংসর ও ১৭ বৎসর অর্থাৎ ২* বৎসরের মূল্যের তুলন। 
করিবার নিয়ম কিন্তু বিশেষ কারণে আদালত ১৬ বৎসর বা ১৮ বৎসরের 
মধ্যে যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাও গণ্য করিয়া থাকেন । 


ধান্য-চাউলের মূলোর পরিবর্তনের জন্য খাজানা যে_কি প্রকারে 
পরিবর্তন হইতে পারে তাহার একাট উদাহরণ নিষ্বে দেওয়া গেল। 
কলিকাতা গেজেটে প্রতোক মাসে কোন্‌ 
জেলার বাঁ মহকুমায় শস্তের কত মূল্য তাহা 
প্রকাশিত হয়। এই সকল মূল্য একজন 
ডেপুটি বা সবডেপুটি কলেক্টর বাজারে গিয়া নিদ্ধারণ করেন, পরে 
উহা! কাছারীতে ও থানায় লটকাইয়! রাখা হয়। কাহার9 উহাতে 
আপত্তি থাকিলে ১ মাস মধ্যে কলেক্টর সাহেবকে জানাইতে পারেন। 
এই প্রকারে স্থানীয় মূল্য নিদ্ধারিত হইলে উহা কলিকাতা গেজেটে 
প্রকাশিত হয়। বৎসর শেষে পরতা দর পুনরায় প্রকাশিত হয়। এইন্ঈপ 
ইং ১৮৮৭ সাল হইতে কোন্‌ বংসর কোন্‌ স্থানে ধান চাউলের কত 
মূল্য ছিল তাহা জান যায় ও আইনতঃ উহার অনুপাতে থাজন1 বুদ্ধি 
হইতে পারে। ১৮৮৭ সালের পূর্বেও গবর্ণমেণ্ট হইতে শঙ্ের মূল্য সংগৃহীত 
হইত কিন্তু তাহ প্রায়ই পুলিসের রিপোর্ট অনুসারে । এ সকল অঙ্কের 
উপর কার্য করিবার পূর্ব্বে উহার সমর্থনের অন্ত প্রমাণ আবম্তক। 
এখন মনে করুন হুগলী জেলার শ্রীরামপুর সবডিবিসনের জন্য ১৮৮৮ 
সালের গেজেট হইতে ১৯*৭ সাল পর্যান্ত নিষ্নলিখিত মূল্য সংগৃহীত 
হইল £-- | 


ধাণ চাউলের মুলোর 
তালিকা । 


১২ টাকীয় ষফত সের ও ছটাক। 


সপ্তম অধ্যায় 
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১৩৮ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


অতএব পরতা বাধিক দর ১৩ অতএব পরতা বার্ষিক দর ১৯ 
সের ২॥ ছটাক, অর্থাৎ সের ১১ ছটাক অর্থাৎ এক 
এক মনের দাম ৩২ ৯ মনের দাম ৩1৬১* পাই। 
পাই। 


অত এব মণ প্রতি মূলের পার্থক্য ॥৬১ পাই মাত্র। 


ইহার এক তৃতীয়াংশ ৩৮ পাই মাত্র । এই ৬৮ পাই ১ম দশ 
বৎসরের পরতা দর হইতে বাদ দিলে * উহার প্রকৃত দর মন প্রতি 
৩॥২ পাই হইবে। অএতব যে জমির থাজানা ৩২ ৯ পাই ছিল, উহা 
বন্ধিত হইয়া ৩।২ পাই হইতে পারে। অর্থাৎ টাকা প্রতি ৮৬ পাই 
পর্যান্ত খাজানা এই কারণে বৃদ্ধি হইতে পারে। 
জমি বুদ্ধির জন্য খাজানার বুদ্ধি প্রার্থনা করিলে প্রধানতঃ ঢইটা 
বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে,_-(১) কি পরিমাণ জমির জন্য প্রজা তা্ার 
বর্তমান থাজানা দিতেছে, এবং (২) বর্তমান 
রা ৮৭ রঃ গান জরিপে তাহার দখলে কি পরিমাণ জমি পাওয়া 
যাইতেছে । দ্বিতীয় বিষয়টা সম্বন্ধে স্বত্ব লিখনই 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ কিন্ধু প্রথম বিষয় সম্বন্ধে কি প্রমাণ আবশ্ত ক?--জমাবন্দীতে 
থোকায়, জমাওয়াশীল বাকীতে, ও দাখিলার বহিতে জমির পরিমাণ 
লেখা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ নহে 1। জমিদারকে 
দেখাইতে হইবে যে যখন বর্তমান থাজান! নির্ধারিত হয় তখন 





পদ আআ উপপপ পা কষ ৮৮ পা শো এ পপ ও সস পন ৮৯৯ আপ + সী শী আর পপ সপ শিং আপা পপ পপর কপ |. আন ৪ জং লজ 


* ধান্যের মুল্য নৃদ্ধি পাইতেছে চাষ আবাদের থরচও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
এইজন্য.এই এক তৃতীয়াংশ বাদ দেওয়। হয়। কিন্ধএক তৃতীয়াংশই যথেষ্ঠ কি, ন। 
সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। 

1 1.1. তি. 29 091. 6. 579. 


সপ্তম অধ্যায় ১৩৯ 


ন্জরিপ* হইয়া তদগুসারে নূতন জমাবন্দী প্রস্তত হইয়া প্রজার 
শাজানা ঠিকৃু করা ভইয়াছিল এবং প্রঞ্জগা তদনুলারে খাজানা 
দিয়া আমিতেছে। অতএব এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ-_সাবেক জরিপের 
'চিঠা ও খতিয়ান এবং উহার পুর্ববন্তি জমাবন্দী । জরিপি চিঠা দ্বারা 
জরিপ প্রমাণ হইবে। পর্বের ও পরের জমাবন্দী হইতে বুঝা যাইবে 
যেত জরিপ আমলে আনা হইয়াছিল কি না। অনেক জমিদারীতে 
এই সময় “নিরিখবন্দী” কাগজ লিখিত হয় ও উহ্যাতে প্রজার স্বাক্ষর 
লওয়া হয়। যদি জরিপের কাগজ না পাওয়া! যায় তাহা হইলে প্রকৃত 
পক্ষে যে জরিপ হইয়াছিল তাহা অন্ত প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে হইবে। 
মদি জমিদার দেখাইতে পারেন যেষে সময় প্রজার খাজানা নিদ্ধারিত 
করা হয় তখন তাহার মহালে জরিপ হইয়া জমাবন্দী প্রস্তুতের প্রথা 
প্রচলিত ছিল, এবং জমিদারী কাগজে ও প্রজার দাখিলায় বরাবর জমির 
পরিমাণ লিখিত হইয়া আসিতেছে তাহ হইলেও জরিপ হইয়াছিল আদালত 
ইহা মানিয়। লইতে পারেন (৫২ ধারার ৬ প্রকরণ)। সাবেক জরিপে 
কি হিসাবের কাঠায় বিঘা-কাঠ! ঠিক কর! হয় তাভ1 দেখাইতে না পারিলে 
বর্তমান সারের জমির সহিত তুলনা করা যায় না। প্রজা কোন্‌ জমি 
টুকু বেশী করিয়া লইয়াছে তাহ! বিশেষ করিয়া দেখাবার আবশ্তকতা 
নাই (৫২ ধার ৫ প্রকরণ), কিন্তু যদি এমন হয় যে যখন বর্তমান খাজান। 
ঠিকৃ করা হয় তখন জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করা হয় ন! 
চৌহদ্দীভূক্ত কোন জমি বিশেষ, বা বিশেষ কোন নামে পরিচিত ভূমিথও 
প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করা হুয় তাহা! হইলে এ জমির বহিভূর্ত জঙ্গি 
প্রজা দখল করিতেছে ইহ] বিশেষরূপে দেখাইতে না পারিলে খাজন। 
বৃদ্ধি হইতে পারে না *। কিন্তু পাট্রা কবুলতিতে জমির পরিমাগ লেখ! 


56010. 5,539. 


১৪৩ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্্যবিধি 


আছে চৌহন্দীও লেখা আছে এরূপ অবস্থায় জমির পরিমাণের উল্লেখই 
প্রবল থাকিয়া খাজান। বুদ্ধি হইবে। 
পার্খববত্তী তুলা জমির খাজনার ভার বেশী এইজন্ত খাজান! বুদ্ধির 
প্রীর্ঘনা করিলে জমিদারকে প্রথমতঃ দুইটি বিষপ্ন প্রমাণ করিতে হইবে-_ 
(১) প্রজা কি প্রকারের জমি কি পরিমাণ 
দখল করিতেছে, (২) শ্রী প্রকারে পার্শবর্তী 
জমর খাজনার হার কত ?-_-১ম বিষয় স্বন্- 
লিপি হইতে সম্পূর্ণ প্রমাণ ভয় না, কেন না সাধারণতঃ জমিদারী মহলে 
জমির বিস্তারিত শ্রেণী বিভাগ করা হয় নাই। জমিদারকে প্রথমতঃ 
গুজাব জমির এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া উহা প্রমাণ করিতে হইবে ।-- 
১য় বিষয় প্রমাণ করিতে জমিদারকে দেখাইতে হইবে যে মৌজার 
অপরাপর জমি বিঘা-করা-হার হিসাবে বন্দোবস্ত আছে এবং বিভিন্ন 
শ্রেণীর জমির জন্ত বিভিন্ন হার প্রচলিত আছে,__ অর্থাৎ পরতা হিসাব 
করিয়া খাজানার ভার কিয়া লইলে হইবে না। যদ্দ একই শ্রেণীর 
ভমির জস্তা বিভিন্ন চার প্রচলিত থাকে তাহা হইলে তন্মাধ্য মধিকধাশ 
প্রা যে হারে খাজান দেয় তাহাই প্রচলিত হার সাবাস্ত হইবে। 
এইবূপে গ্রামের অধিকাংশ প্রজার সর্তোচ্চ হার নিদ্ধারণ করিতে হইলে 
গ্রামের সকল প্রজা সম্বন্ধে তদন্ত আবহ্যক। প্রায়ই ইহা সম্ভবপব 
হয় না ও তঙ্জন্ত এই কারণে জমিদার ও প্রায় খাজনা-বুদ্ধি পান্‌ না। 
জমির উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এই জন্য খাজানা-বুদ্ধি প্রার্থনা 
করিলে জমিদাঁরকে দেখাইতে হইবে যে ৮* ধারানুপারে এই উন্নতির 
জমির উন্নতির জন্ঠ . কার্য কলেক্টর সাহেবের নিকট রেজেষ্টা 
গাজানা বৃদ্ধি । করা হইয়াছে, এই উন্নতির জন্তা পুবের 
আর খাজানা বুদ্ধি করা হয় নাই, উন্নতির জন্য জমিদার কত 


প্রচলিত খাজান।র হার 
বা নিরিখ । 
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টাকা কয় করিয়াছেন, এবং প্রকৃত পক্ষে প্রজারই বা কি পরিমাণ 
উপকার হইয়াছে। 

উপরের লিখিত আঙ্জির ১*ম প্রকরণে আঙ্গি দাখিলের পূর্বে প্রজার 
নিকট খাজান! বুদ্ধির প্রস্তাব ও প্রজার 
অসম্মতির কথা লিখিত হইয়াছে। পূর্বে 
এইরূদ প্রস্তাব না হইয়া থাকিলে বাদী যদি ডিক্রীও পা”ন্‌ তথাপ 
হ্যায়তঃ মোকদ্দমার খরচার ডিক্রী পাইতে পারেন না। 

প্র:তবাদী-প্রজাগণের উপর সমন জারির খরচা ও আজির নকল 
দাখিল হইলে পর এ নকল 9 নোটাস প্রত্যেক প্রজার উপর জারি হইয়' 
প্রথম শুনানী অথাৎ বর্ণনা পত্র দাখিল ও 
“ইন্ু' ধার্যোর জন্য দিন স্থির করা হয়। এ 
দিনযে যে প্রতিবাদী উপস্থিত না হয়েন হাকিম প্রথম দেখেন থে 
তাহাদের সমন নিয়ম মত (অর্থাৎ স্বস্তে কিম্বা! বাড়ীতে) জারি হইয়াছে 
কি, নাঁ। তাহার পর যে বাক্তি দ্বারা &ঁ প্রজা পিয়াদার নিকট 
“নিসানদিহি” ভইয়াছিল, তাহার এজাহার বা “এফিডেবীট” দ্বার' 
নিসানদিভি ঠিক হইয়াছিল অর্থাৎ প্রকৃত ব্যক্তির উপর সমন জারি 
হইয়াছিল, তাহ] বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে। এইরূপ প্রমাণিত 
হইলে পর এ প্রজার বিরুদ্ধে “এক তরফ” বিচার হইবে। 

যে যে প্রজা উপস্থিত হয়েন, তাহাদের যদি খাজানা বৃদ্ধি দিতে কোন 
আপত্তি না থাকে তা! হইলে উভয় পক্ষ মিলিয়া যত খাজানা-নুন্ধি 
দ্রিতে সম্মত হয়েন, তাহার জন্য “সোলেনামা” 
দাখিল করিতে পারেন। হাকিম তখন 
প্রত্টেক গ্রজাকে সম্মুখে ডাকিয়া তাহাদিগকে 
সোলেনামার মন্দ ও তাহার আইনতঃ কি মূল্য তাহা বুঝাইয়া দিবেন € 


মোকদ্দমার খরচ। 


“ইত” পায্যের দিন। 


সোলেনাম। দ্বারা খালান। 
বৃুদ্ধি। 


১৪২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


তাহারা প্রকৃত পক্ষে সম্মত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলে তদনুলায়ে ডিক্রী 
দিতে পারেন । কিন্তু যদি দেখেন ষে সোলোনামায় টাকায় %০দুই আনার 
বেনী বুদ্ধি আছে অথবা ১৫ বৎসরের মধ্যে একাধিক বার নুদ্ধি হইতেছে 
হাহ] হইলে তিনি দখলিম্ব্ববিশিষ্ট রাইফ্তের বিরুদ্ধে এরূপ সোলেনামা 
অন্ুনারে ডিক্রী দিবেন না। (১৯ খ ধারার ২ প্রকরণ)। তবে 
নিয়'লখিত কয়েকটা কারণে টাকায় %* আনার বেশী খাজান। বৃদ্ধি 
হইতে পারে £--১ 1 বাদী নিজ বায়ে জমির উন্নতিকল্ে কোন কার্য 
করিয়াছেন অথচ তাহার জন্য খাজানা বৃদ্ধি লয়েন নাই। ২। বাদী 
প্রতিবাদ-প্রজাকে এতাবংকাল প্রজা বলিয়! স্বীকার করেন নাই ও 
এখন স্বীকার করিয়া লইতেছেন। ৩। প্রতিবাদী প্রজার দখলি 
জমির পরিমাণ সাভে অনুসারে বুদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ কোন কারণ 
না থাকিলে %* আনার বেণা খাজান! বুদ্ধির সোলেনামা মঞ্জুর হইবে 
না ও হাকিম আইনানুলারে গ্তাব্য ও উপযুক্ত থাজানা' ধার্য্য করিবেন। 

অবস্থা বিশেষে প্রতিবাদী-প্রজার আপত্তির কারণ নানা প্রকারের 
হইবে ও তদন্ুলারে তাহার বর্ণনা-পত্রও ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারের হইবে, যথা £-- 

বাদীর সঙ্গে, বিবাদী জমি সম্বপ্ধে, প্রতিবাদীর কোন রাজা - প্রজা! 
সম্বন্ধ নাই, যেহেতু এঁ জমি প্রতিবাদীর |নফফকর লাখরাজ, অথব! প্রতিবাদী 
ই জমির খাজানা অপর ( অমুক ) জমিদারকে দিয়া থাকেন, ও রেকর্ড 
আব-রাইটে যে তাহাকে বাদীর অধীনে প্রজা লেখা হইয়াছে তাহা ভুল। 

অথবা, 

বাদী যে যে জমি বিবাদীর জনমাভুক্ত (লখিয়াছেন তত্িন্ন আরও 
জমি এই জমা ভূক্ত আছে । উহ অমুক নং খতিয়ান অমুকের নামে 
মমুক অমুক দাগে ভুলক্রমে রেকর্ড হইয়াছে। 


প্রতিবাদীর বর্ণন। পত্র | 
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অথবা, 
বিবাদী জমাতে প্রতিবাদী ও তাহার পূর্বাধিকারীগণ ১* নাল! 
বন্দোবস্তের সময় হইতে একই হারে খাজানা দিয় দখলিকাঁর আছেন, 
অতএব তাহার খাজান। বুদ্ধি হইতে পারে না- তাহার স্বত্ব 
"মোকররী” স্বত্ব। 
অথবা, 
বাদীর পূর্বাধিকারী ম্মমুক, অমুক সালে এই জমার জন্ত 
প্রতিবাদীকে “মোকররী মৌরুষী” পাট্রা লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন 'ও বাদী 
ঈ পাট্রার দ্বারা বাধা, এখন কোন খাঁজানা বুদ্ধি পাইতে পারেন না। 
অথবা, 
গত ১৫ বৎসরের মধ্যে বাদী প্রতিবাদীর খাঙ্গানী......টাকা 
তইতে ...*টাকায় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এখন পুনরায় খাজন। বৃদ্ধি 
করিতে পারেন না। 
ৃ অথব', 
বাদী জমি-বৃদ্ধি সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা! অলীক, কেন 
না বাদীর থোকায়় বা দাখিলায় যে জমীর পরিমাণ লেখা আছে, তাহ! 
যেকোন দিন রীতিমত জরিপ হইয়। তদনুযায়ী জমাবন্দীর বলে হইয়াছে, 
প্রতিবাদী এব্ূপ অবগত নহেন বা বিশ্বাস করেন না। প্রতিবাদী চৌহদ্দি- 
বন্ধ জমি বরাবর দখল করিনা আমিতেছেন, এবং পূর্বের চৌহন্দি ঠিক 
থাকান্ন কোন দিকে যে কাহারও জমি অন্যায় দখল করিয়া নিজের জমি 
বেশী করিয়াছেন এরূপ হয় নাই । 
অথবা, 
বাদী যে......বিধ! জমরি কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ৪ হাতের 
অনুসারে । প্রকৃত পক্ষে গ্রামে ৪॥ হাতের কাঠা প্রচলিত ও এঁ ৪॥ 


১৪৪ সার্ভে ও সেটেলমেন্টে র কার্্যবিধি 
হাতের কাঠার হিসাবে মাপ হইয়া প্রতিবাদীর জমি জমা সঠিক করা 
আছে। 

অথব।, 


প্রতিবাদীর জমির পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে কমিয়া গিয়াছে, তজ্জন্ঠ 
তিনি খ'জনা কমী পাইতে স্বত্ববান। 


অথবা, 


বানা সমতুলা পার্ববগ্ী জমির নিরিথ বেশী বলিয়া যে উল্লেখ করিয়'- 
ছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। 


অথবা, 
বাদা যে পুকুর ও বাধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহ্হাব দ্বার 
প্রতীবাদীর কোন জমির কোন উপকার ভয় নাই । 


অথবা, 


বাদী যে পুকুর ও বাধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহার নিম্মাণের 
থরচ বারী, প্রতিবাদী ও অন্তান্ত প্রজার নিকট হইতে আদার করিয়া 
লইয়াছেন। অভ এব তজ্জন্য পুনরায় খাজানা-বৃদ্ধি পাইতে পারেন না। 


অথবা, 


বাছা যে নদার গভির পরিবর্তনের কথা আজিতে উল্লেধ করিয়াছেন 
উহ্ সম্পূর্ণ ভূল' অথবা এ পরিবর্তনের জন্ত প্রতিবাদীর কোন জমির 
কোন পরিবর্তন হয় নাই । 


প্রতিবাদী-প্রজার জবাব অনুসারে যে সকল বিচারের বিষয় উপস্থিত 
হয়, তাঙার “ইস” প্রস্তত হইবে ও এ সকল ইন্্রুর বিচার হইয়া ন্াষা 
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খাজানা ধাধ্য হইবে ।* এই সকল ইন্থ সম্বন্ধেবে ডিক্রী হইবে তাহ 
দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর স্তায় পক্ষদিগকে বাধ্য করে ও ইহার 
বিরুদ্ধে জজ সাহেবের নিকট ও পরে হাইকোর্টে আগীল হইতে পারে। 


এ ০ 


১*৫ ধারার মোকদ'মার ডিক্রী একটী সিডিউলের বা তপশীলের 
আকারে প্রস্তত ভয় । এই সিডিউল ডিক্রী- 
স্বরূপ গণা হইবে যদি খরচার আদেশ ভয়, 
তাহা হইলে তঙ্জন্য পৃথক ডিক্রী প্রস্তুত হইবে, অথবা এ সিডিউলে 
লেখা যাইতে পারে। 


১০৫ ধারার বিচারের সময় বাদী যে যে কারণে খাজানা পরিবন্ন 
হইবে বলিয়া আজিতে প্রকাশ করেন, তাহার প্রমাণের ভার বাদীব 
উপর। চুড়ান্ত প্রচারিত কাগজে যাহা লেখা 
হইয়াছে, তাহ “ভুল”--প্রতিবাদীর জবাবে 
এইরূপ ভাবের কোন কিছু থাকিলে তাহার প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর 
উপর। বাদীর আজিতে খ্ররূপ থাকিলে প্রমাণের ভার বাদীর উপর। 


শেপ পপ শিপন ল স্পশ। শপ শিল্প শাপলা শিট পাশ পপি পাপ পিসি শসা সী 


প্রমাণের ভার। 


* প্রমাণের জন্য যে যে দলিল আবশ্যক তাহ! জবাব দাখিলের সঙ্গে বা আজির 
সঙ্গে দাখিল হওয়া উচিত । নতুব! যে যে দলিল দাখিল হইবে তাহার তালিকা এ নঙ্গে 
দ|খিল করিতে হইবে ও আদালতের অনুমতি অনুসারে শুনাণীর পূর্বে কোন সময় এ 
সকল দলিল দ্বাখিল করিতে হইবে । ষে সকল সাক্ষীর আবশ্তক তাহাদের সমন খরচ ও 
খোরাকী খরচ দাখিল করিতে হইবে ও শুনাণীর দিনের পূর্বেই তাহ!।দের উপর নমন 
জারী হওয়া আবশ্তক। কোনও এক পক্ষের ত্রটীতে বা প্রার্থনায় ঘদি মোকদ্দম! 
মুলতুবী হয় ও অপর পক্ষ যদি এ দিন সাক্ষী ইত্যাদি লইয়া প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে 
যুলতুবি-খরচ দিতে হইবে। সাঙ্গীগণের এজাহার লিখনের ও দলিলাদি দাখিলের 
নিয়ম ঠিক দেওয়ানী আদালতের স্তায়। 


১৪৬ সার্ভে ও দেটেলমেণ্টের কাধ্যবিধি 


১০৫ ও ১৯৬ ধারার মোকদামার রায়ের বিরুদ্ধে ১ মাপের মূধা জজ- 
সাহেবের নিকট আপীল করা যায় ও পরে হাইকোর্টে আপীল হইতে 
পারে । এতত্িন্ন ১*৮ ধারা অনুসারে ছানি বা রাভিসনও হয়। এ সম্বন্ধে 
প্রথম অধ্যায়ে ও পরিশিষ্টে বলা হইয়াছে । 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ৪০ ধারা অনুপারে আসল রাইয়ত বা তাহার 
ভূম্যধিকাঁরী ॥* আট আনা কোঁট-ফি দিয়া তজদিকের হাকিমের নিকট 

বা ১০৩ ধারার হাকিমের নিকট ভাগ জোত বা 
«০ ধারান্গুনার ফসল অন্ত প্রকারের ফঘলি খাজনাকে নগদ খাজানায় 
খাজানাক নগদ খাজানা রে 
করণ। পরিবস্তন করিবার প্রার্থনা করিতে পারে। 
যে সময়ে ১০৫১৬ ধারার মোকদ্দমা হইতে 
থাকে, সেই সময় ৪* ধারার দরখাস্ত অন্ুপারেও এাসিষ্টণ সেটেলমেপ্ট 
অফিদ'র তদন্ত করিয়া থাকেন। এই তদন্তের সময় হাকিম দেখিবেন 
যে সদতুল্য জমির জন্য গ্রামের অন্তাগ্ত প্রজাগণ কি হারে নগদ খাজানা 
দিতেহছ ও ফসল খাজানার প্রজাহ বা গত দশ বংসর যাবৎ ফসল 
হিসাঃব তাহার ভৃম্যধিবারীকে পরতা বাধিক কত টাকা দিয়াছে। 
ভূম্যধিকারী বা প্রজা যদি জমির উন্নতিকন্সে কোন কাধ্য করিয়া থাকে 
তাভার, অর্থাৎ বাধ, পুকুর, নালা! প্রক্ততির, ভবিষ্যৎ-সংরক্ষণের ব্যয়ের 
হিসাবাদি বিবেচনা করিয়া ভাগ-জোতকে নগদ খাজানার পরিবর্তন 
করিবেন। যদ্দ এই প্রকার পরিবর্তন সম্বন্ধে আপতি হয় তাহ হইলে 
অবস্থা বিচারে ত্ররূপ পরিবর্তন আদৌ যুক্তিবুক্ত কি নাসে বিষয় তদন্ত 
করিয় সিদ্ধান্ত করিবেন। কোন্‌ শ্রেণীর গ্রজা তাহা, অর্থাৎ কোর্ফা না 
আসল রাইয়ত বা স্বত্ব লইয়া আপত্তি হইলে, যদ্দি এঁ সম্বন্ধে ১*৫ক বা 
১০৬ ধার! অনুসারে কোন মেকেদ্দমা না থাকে, তাহা হইলে হাকিমের 
তদ্িষয় বিচার করিয়া! লইতে হইবে । কিন্তু এই বিচারের রাঁয় দেওয়ানী 


সপ্তম অধ্যায় ১৪ন 


আদালতের ডিক্রীর স্ায় নহে। ইহার বিরুদ্ধে ও ৪৭ ধাপা অনুসারে 
যে খাজনা ধার্য্য হয়, তাহার বিরুদ্ধে কমিশনর সাহেবের নিকট ও বোর্ড 
অব রেভিন্বতে আপীল হইতে পারে । খাজানার পরিমাণ বা উহার 
হ্তাধ্যতা অন্তায্যত' সম্বন্ধে দেয়ানী আদালতে মোকদম। চলে না। 


পুবব ও পশ্চিম বঙ্গের আইনের ১০৫ ধারার স্তায় ছোটনাগপুরের 
আইনের ৮৫ ধারা অন্কুসারে ছুই মাসের মধো নৃতন খাজান। ধার্য্যের ভন্ত 
মোকদ্দমা হইতে পারে (পঞ্চম অধায় ১১৪ 
পৃষ্ঠা দেখ)। ডেপুটা কমিসনরের নিকট খাজান; 
সম্বন্ধে মোকদামা করিলে যে প্রণালীতে কাধা 
হয়, রাজন্ব কনম্মচারীও সেই অগুসারে কাধ করেন। স্বত্ব ও দথল 
সম্বন্ধে আপন্ভি হইলে তাহার “ইন্ত্র” করিয়া ৮৬ ধারানুসারে বিচার 
হইবে। সেটেলমেন্ট অফিপর ও কমিসনরের নিকট ইহার আপীল 
হইবে । ৮৭ ধারান্ুপারে স্বত্ব লিখনের কোন বিষয় সম্বন্ধে ৩ মাস মধ্যে 
রাজম্ব কম্মচারীর নিকট মোকদ্দমা হইতে পারে । ইহার নিয়ম পুর্ব ও 
পশ্চিম বঙ্কের ১*৬ ধারার স্টায়। রাজস্ব কন্মচারীর রায়ের বিরুক্ধে 
জুডিসিয়াল কমিসনরের নিকট আপীল করিতে ভয়। 


ছোটনাগপুর ৮৫ ৮৬.৮৭ 
ধার] । 


অষম অধ্যায় 


পট ০ আবু ৮ ৯৮ পা সপ 


ক্ষুদ্র সেটেলমেন্ট (1১৩৮৮ ১৩০০৩০7০76৪) 


কোন সমগ্র জেলার সেটেলমেন্ট না হইয়া, যদি কোন মৌজা বা 
মালের মাত্র জরিপ ও স্বন্্লিপি প্রস্তত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ "ক্ষুদ্র 
সেটেলমেন্ট” বালে। এইরূপ সেটেলমন্টের 
কার্ধা সাধারণতঃ জমিদার বা তালুকদাবৰ অথবা 
অধিকাংশ প্রজাগণের দরথাস্ত অনুসারে মরন 
করা ভয়। কোন মৌজা বা মহালের জমিদার ও প্রজ্গািগের মধ্যে 
বিশেষ বিবাদ বিসম্বাদ থাকিলে, তাহা দূর করিবার জন্য কলেক্টর সান্েব 
নিজে দরখাস্ত করিতে পারেন এবং ভদন্মাবে গবর্ণমেন্ট সেটেলমেন্ট 
কাধ্য মারন্ত করিবার জন্য আদেশ দিতে পারেন । কোন৭ পক্ষ অর্থাৎ 
জমিদার বা প্রজ। দরখাস্ত করিলে এ দরখাস্তের সঙ্গে খরচের টাকার 
কতক অংশ জম! করিতে হয় এবং বাকী টাকার জন্য মুচলকা দিতে হয়, 
নতুবা দরখাস্ত গ্রাহ্থ করা হয় না। যদি স্বত্বলিপি প্রস্তুতের সময় দেখা 
নায় যে, দরথাস্তকারী ভিন্ন অপর প্রজা বা ভূম্যধিকারীর দোষেই দরখাস্ত 
কারীকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহা! হইলে খরচের কতক 
ংশ অবস্থাবিশেষে সরকার বাহাদুর এ কল অপর লোকদিগের নিকট 
হইতে ১১৪ ধার! অন্ুলারে আদায় করিয়া, দরখাম্তকারীর জম] টাকা 
কইতে অতিরিক্ত টাকা তাহাকে ফেরত দিয় থাকেন। কলেক্টর 
সাহেবের রিপোর্ট বা দরখাস্ত অনুসারে কার্য আরম্ভ হইলে, সমস্ত টাকাই 


শদ্র সেটেলমেন্ট-_ 
হমিদারী মহাল । 


অষ্টম অধ্যায় ২৪৯ 


পরিশেষে প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগের নিকট হইতে ১১৪ ধার! অনুসারে 
"আদায় করা হয়। কিন্ত কোন ক্ষেত্রেই সরকার বাহাছর খরচের কোন 
ংশ বহন করেন না ( ৬ঠ অধ্যায়ের সঙ্গে তুলন! কর )। 

এই হইল জমিদারী মহাল সম্বন্ধে। এতত্তিন্ন সরকারী খাসমহাল বা 
স্থায়ী বন্দোবস্তভূক্ত মহালের পুনর্বন্দোবস্তের সময় ও মহালবিশেষ বা 
মৌজাবিশেষের জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রস্তত্ত 
হইয়া থাকে । এই সম্বন্ধে কার্যযবিধি কিছু 
বিভিন্ন প্রকারের, এই জন্ত নবম অধায়ে এ 

বিষয় বিস্তারিতরূপে লেখা হইয়াছে। 
ক্ষুদ্র সেটেলমেন্টগুলি কলের সাহেবের অধীনে একজন ডেপুটা ব! 
সবডেপুটী কলেক্টর দ্বারা সম্পাদিত হয়। যদ্দি বেশী কাজ হয়, তবে 
তাহার অধীনে আবশ্তক মত এসিষ্টাণ্ট সেটেল- 


ক্ষুদ্দ সেটেলমেন্ট ও 
সরকারী মহাল। 


হানি মেন্ট অফিসার নিযুক্ত হন। এই সকল 
কার্ধ্যও ডাইরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস (1)175000 01 1-8100 [২০- 
০9:05) সাহেব তত্বাবধান করেন। 


জমিদারী মহালে স্বত্বলিপির জন্তঠ দরথান্ত সাধারণতঃ জমিদার বাঁ 

তালুকদারই করিয়া থাকেন, কেনন! প্রজার হইয়া দরখাস্ত করিতে হইলে 

তাহা প্রায় কলের সাহেবকেই করিতে হয়। 

জমিদারী হালের জরিপ জমিদার বা তালুকদার দরখাস্ত করিলে উহ! 

৮৮55 রি ১০১ (২) ধারা অঙ্গুসারে অথবা ১৯৩ ধারা 

অনুসারে করা যাইতে পারে (পরিশিষ্ট দেখ)। 

জরখাত্তকারীর স্বত্ব এবং কি কারণে তিনি এইরূপ জরিপ ও ম্বত্বলিপির 

জন্য আবেদন করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহার বিবরণ পরিষ্্‌র ভাবে 

বরথান্তে লেখ! থাকা আবশ্কক । এতন্তির্ কোন্‌ কোন্‌ মৌজার জমির, 
১১ 


১৫০ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


স্বত্বলিপির আবশ্তক, জমির মোট পরিষাণ যতদূর জানা থাকে, প্রজার 
খ্যা, মোটহস্তবুদ ও লিখিয়া দিতে হইবে । ১*২ (ক) ধারার লিখিত 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয় স্বত্বলিপির আবশ্যক, তাহাও লিখিয়া দিতে হইবে। 
দরখাস্ত জেলার কলেক্টর সাহেবের নিকট করিতে হয়, তিনি খরচের 
হিসাব করিয়া, তাহার কতক অংশ জমা লইয়৷ দরথাস্ত ডাইরেক্টর 
সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ১৯১ (২) ধার! অনুসারে দরখাস্ত 
'ৃইলে গব্ণমেণ্টের আদেশ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হওয়া আবশক। 
-১*৩ ধার! অনুসারে হইলে কমিশনর সাহেবই আদেশ দিতে পারেন। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে জমিদারী মহাল সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট ও 
সমগ্র জেলার সেটেলমেণ্টের কার্ধ্যপ্রণালীতে কোন পার্থক্য নাই, তবে 
কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতা আছে। নিয়ে তাহা বলা যাঁইতেছে। 

ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট ছুই প্রকারের হইতে পারে £__ 

(১) যেখানে কোন সমগ্র মোজার জরিপ হইয়া জমাবন্দী প্রস্তুত- 
হয়। 

(২) যেখানে কোন সমগ্র মৌজার কার্য হয় না, কেবল উহার 
অন্তর্গত কোন মহাল বা তালুক ব! জমিবিশেষের বন্দোবস্ত 
হয়। 

প্রথম প্রকারের সেটেলমেণ্ট ঠিক সমগ্র জেলার ন্যাযই হইবে, 

₹কেনন পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, সেটেলমেণ্টে এক একটি মৌজাকেই 
্ মূল বলিয়া! ধরা হয়। তবে ট্রাভাস-সার্ভে 

সমগ্র মৌজার জরিপ।  থিওডোলাইট দিয়া না হইয় প্লেন-টেবন্‌ দিয়! 
স্করা হয়। ডিমারকেসন, বাউগ্ডারী, সীমানাবিবাদ প্রভৃতি সমগ্র জেলার 
কল্দোবদ্ডের স্যায়ই হইবে। পার্খববর্তী মৌজার জমিদার ও ভূম্যধিকারী- 
চাপের সন্র্ক থাকা আবশ্তক, যেন তাহাদের কোন জমি বন্দোবস্ত 
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মৌজার গ্লামীল হইয়া জরিপ না হয়। এই জন্ত জরিপ আরস্তের পূর্বে 
পার্শ্ববর্তী জমিদারদিগের অবগতির জন্ট সাধারণ ইস্তাহার এ সকল গ্রাম 
সমূহে, খানায়, রেজেস্বী আফিসে ও সদর কাছারিতে দ্বার নিয়ম আছে। 
বন্দোবস্তী মৌজার আভ্যন্তরিক স্বত্বলিখন সন্বন্ধে পার্শ্ববর্তী মৌজার জমি- 
দারদের কোন সংআব নাই। 

দ্বিতীয় প্রকারের সেটেলমেণ্টের সময় ষনি দেখ। যায় যে, মৌজার 
প্রায় সমম্ত জমিরই বন্যোৰস্ত হইবে, তাহ। হইলে সমগ্র মৌজার জরিপ 
করিয়া পরে যে জমি বাদ যাইবে, তাহ ৰাদ 
দিয়! গেলে কাজের সুবিধা হয়। আর যদি 
মৌজার আভ্যন্তরিক নানাস্থানে ছড়ান অল্প জমির সেটেলমেণ্ট করিতে 
হয়, তাহা হইলে এ সকল জমির জমিদার ও ভূম্যধিকারীগণ আপন 
আপন দখলি জমির চতুষ্পাঙ্থে প্রত্যেক কোণ ও বক্রস্থানে খুট পুতিয়া 
"ডিমারকেসন* করিবেন। আমীন খ্ররূপ খুটা দ্বারা বেষ্টিত যতগুলি 
“চক” পাইবেন, তাহার জরিপ করিবেন ও কাগজাদি প্রস্তত করিবেন। 
এক “চক” হইতে অপর “চকের” দূরত্ব মাপিয়া “স্কেল” মত তাহা নস্মায় 
দেখাইয়া দিবেন । জরিপি জমির নিকটে কোন স্থারী চিহ্‌, যথা-_ রাস্তা, 
পুকুর, বাধ, মন্দির, বড় পুরাতন বৃক্ষ থাকিলে, তাহাও নব্লায় দেখাইয়া 
যাইবেন। যেসকল জমির বন্দোবস্ত হইবে, তাহার পার্স্থ তৃম্যধি- 
কারীর সঙ্গে সীমান! বিবাদ প্রায়ই হইবে । তাহা সীমানা বিবাদের স্তার 
গ্রহণ করিলে ভাল হয়। পার্খবস্থ ভূম্যধিকারীকে জক্লিপের সময় সতর্ক 
থাকা উচিত যেন তাহার কোন জমি জরিপতুক্ত না হয়। এ্ররূপ হইলে 
তৎক্ষণাৎ সীমানাবিবাদ দাখিল কর! কর্তব্য । 

যে জমিদারের 'জমির সেটেলমেপ্ট. হয়, তিনি যদি সমব্ত ভমিতে 
ঘখলিকার থাক্ষেন. ও এ মহালের 'কফোন্‌.জমি' কোথায় আছে, তাহা 


ছিটে জমির জরিপ । 
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অবগত থাকেন, তাহ! হইলেই উপরোক্ত নিয়মে কার্য হইত কোন 
বাধা নাই। কিন্ত সাধারণতঃ দেখা যার যে, 
যে সকল জমিদার এইরূপ ছিট। মহালের জরিপ 
ও বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত করেন, তাহারা কলেক্টরী বা দেওয়ানী 
নীলামে জমিদারী থরিদ করিয়াছেন এবং ই জমিদারীর অন্তর্গত কোন্‌ 
জমি কোথায় আছে, তাহা নিজেরাই জানেন না, অথবা তাহাদের কাছে 
এমন কোন পুরাতন কাগজ বা দলিল নাই, যাহ! দ্বারা উহা? জানিতে 
পারেন। প্রজাগণও কেহ ম্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়৷ তাহাদিগকে জমিদার বলিয়া 
মানিতে চায় না। এইরূপ স্থলে জরিপের কাজ প্রকৃত পক্ষে “্থাকবস্ত” 
নব্মা ভাওড়াইয়া সরেজমিনে কোন্‌ কোন্‌ জমি এ জমিদারের মহালভুক্ত 
তাহা নির্ধারণ করা । এইরূপ অবস্থায় জমিদারকে পূর্বে খুটা পুতিয়া 
“ডামারকেসন” করিতে বল বিড়ম্বনা! মাপ । আমীন যখন থাকবস্ত 
ম্যাপ ভাওড়াইবেন তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের লোক এ সকল 
জমির চতুষ্পার্শে খুট। পুতিয়া দিবেন। এই খুটা। দেখিয়! পাশ্ববর্তী ভৃমাধি- 
কারী বা এ জমির প্রজা জানিতে পারিবেন যে প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ কোন্‌ 
জমি দাবী করা হইতেছে। বদি “থাক ভাওড়ানে” কোন ভূল থাকে, 
এই সময়ই তাহ ঠিক হইয়। যাওয়া আবস্তাক ও জরিপ কর্মচারীর এ বিষয় 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা! আবশ্তক। এইরূপ জরিপ বিশেষ বিচক্ষণ আমিনের 
বারা হওয়া উচিত। ন্মরগ রাখা! উচিত যে, এই প্রকার “ছিটা” জমি 
বাহির করিতে ব্যয় অনেক পড়িয়। যার। কেনন! হয়ত এক বিঘার 
একটি *“চক” নির্ধারণ করিতে আমিনকে ৭৮ দিন মৌজার চতুর্দিকে 
ঘুরিয়া অনেক জরিপ করিয়া তবে বাহির করিতে হুইবে। 

একবার জমি নির্ধারণ হই! গেলে, খানাপুরী ও তজদিক নাধারণ 
নিরম অনুসারে হইবে। কয়েকটি বিষয় পার্থক্য আছে, 


থাক-নক্সা। ভাওড়ান। 
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(১) 'সব সময় কাননগু ছারা পৃথকরূপে মাঠ-বুঝারত হয় না, 
তজদিক হাকিম বুঝারত ও তজদিক একই সঙ্গে করেন এবং 
এই জন্য অনেক সময় বুঝারত মাঠে যাইয়া করা সম্ভবপর 
হয় না। 

(২) স্বত্বলিপি ছাপান না হইয়া হাতে লেখা হয়, প্রজা ও ভূম্যধি- 
কাপীকেও হাতে লেখা স্বত্বলিপির নকল দেওয়! হয়। 

যদি দেখা যায় যে, প্থাকবস্ত” অনুসারে যে জমি, যে মহালভুক্ত 

বলিয়া নিদ্ধারিত হয়, প্রকৃতপক্ষে উহ! অন্য মহালের জমিদারের দখলে 
আছে, তাহা হইল্রে, দখল অনুসারে সেটেলমেণ্টের কাগজ প্রস্তুত হইবে 
ও ইহাও প্রকাশ রাখিতে হইবে যে, থাকবস্ত অনুসারে এই সকল জমি 
অমুক অমুক চকৃতৃত্ত অমুক মহালের অন্তর্গত। পরে পক্ষগণকে স্বত্থের 
মোকদদম। করিয়া দখল লইতে হইবে । এইরূপ মোকদ্দমা ১০৬ ধার' 
অনুসারে হইতে পারে কিন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও গ্ররূপ মোকদ্দম। 
দায়ের হইলে দেওয়ানী আদালতে বিচারের জন্ঠ পাঠান যাইতে পারে। 
থাক-নঝ্স! হইতে ছিটা জমি ভাওড়াইতে হইলে, ইহ! “কম্পাস” দ্বার! 
অথবা “প্লেন্টেবল্‌্” দ্বারা হইতে পারে। “কম্পাস” দ্বারা জরিপ 
হইলে, কম্পাসের ণভেরিয়েসন” ঠিক করিয়া লইয়া জরিপ করা নিতান্ত 
আবশ্বক। যদি থাকবস্তের সময় কম্পাসের ভেরিয়েসন ২॥ ডিগ্রী পূর্ব 
থাকিয়া থাকে ও এখন যদি ৩" পূর্ব হয়, তাহা হইলে, থাকবস্ত ফিল্ড- 
বুকের “বেয়ারিং” এর সঙ্গে ই ডিগ্রী করিয়া বিয়োগ করিয়। বর্তমান 
“বেয়ারিং, ঠিক করিতে হয়। ণকম্পাস* জরিপের অনেক দোষ ও 
বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার হইলেও নান! প্রকার ভূল হইবে। এই 
জন্য প্লেনটেবল্‌ দিয়া জরিপ হওয়া উচিত। কিন্তু প্লেনটেবল্‌ দিয়! থাক- 
নক্সা ভাওড়াইতে হইলে, শুধু থাক-নক্স! যে ভাবে অস্কিত আছে, তাহার 
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উপর নির্ভর কর! উচিত নহে । থাকের ফিল্ড-বুক পুনরায় প্লট” করিয়া 
প্রথম ঠিক করা উচিত যে, থাকনবঝ্সার পপ্রটিং ঠিক আছে কিন। 
অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, থাকের ফিল্ডবুক এক রকম ও নক্সা অন্ত 
প্রকার। 

খরচ আদায় সম্বন্ধে ৩ অধ্যায়ে যেরূপ লেখা হইয়াছে, ক্ষুত্র সেটেল- 
মেণ্টেও সেই নিয়ম । তবে সরকার বাহাদুর আর ।* আনা অংশ বহন 
করেন না। সমস্ত খরচই প্রজা ও তুম্যধিকারীকে বহন করিতে হয়। 
যদি কোন পক্ষের দরখাস্ত অন্ুনারে কার্য আরম্ভ হয়, তাহ হইলে বিশেষ 
কোন কারণ না থাকিলে, অপর কোন পক্ষের নিকট হইতে খরচ ব! 
অংশ আদায় হয় না। 





নবম অধ্যায় 


এব € $ ৯০ 


সরকারী মহাল 


সরকারী মভাল ছুই প্রকারের £-_ 

(৯) খাসমহাল অর্থাৎ যাহার জমিদারী- 
স্বত্ব সরকার বাহাছুরে বন্ধিগ্াছে। ্‌ 
(২) অস্থায়ী বন্দোবস্তী জমিদারী মহাল অর্থাৎ যে সকল জমিদারী 
মহাল চিরগ্কায়ী বন্দোবন্ত না! হইয়া ৫ বৎসর, ১০ ব্সর বা ১৫ বৎসর, 

ব! প্রব্ূপ কোন মিয়াদেয় জন্য জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । 
এই উভয় প্রকার সরকারী মহাল সম্বন্ধেই সময় সময় (অর্থাৎ এক 
এক মিয়াদ অস্তে) নূতন করিয়া রাজন্বের বন্দোবস্ত করিতে হয়। এই 
রাজন্ব নিদ্ধারণের জন্য অধীনস্থ সকল শ্রেণীর প্রজা ও ভূমাধিকারীর 
দেয় খাজান! ও তাভাদের স্বত্ব ঠিক করিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব 
অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তন্রপ জরিপ 
ও হ্বত্বলিপির আবশ্যক হয়। সরকারী মহাল 
সম্বন্ধে এইরূপ স্বত্বলিপি প্রস্তত ছুই প্রকারে 


সরকারী মহাল কি? 


সরকারী মহালের শ্বত্ব- 
লিপির আইন। 


কইতে পারে * £__ 
(কে) বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন (১৮৮৫৮ আইন ) অনুসারে । 
(খ) পুরাতন আইন (১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের 
৯ আইন ) অনুসারে । 





* দ্রারজিলিং, চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশ ও স্বন্দরবনের জন্য বিশেষ আইন আছে। 


১৫৬ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 


বঙ্গীয় গরজাস্বত্ব বিষয়ক আইন অন্ুনারে সরকারী মহালের 'জরিপ 
€ দ্বত্বলিপি সম্বন্ধে টাভার্স হইতে ১০৩ক ধারার আপত্তি পর্য্যস্ত পুর 
যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক তদ্রপ। কিন্তু, 
প্রজা ও তূম্যাধিকারীর নূতন খাজান। ১০৫ 
ধারা অনুসারে চুড়ান্ত প্রচারের পর পক্ষদ্বিগের: 
দরখাস্ত মত সাব্যন্ত না হইয়া, উহার পূর্বেই উহা! ঠিক করিতে হয় 
( অর্থাৎ কোন দরখাস্তে লাগে না) এবং নূতন খাজানা স্বত্বলিপিভুক্ত, 
হইলে পর স্বস্বলিপি চুড়ান্তরূপে প্রচারিত হয় (১০৪ ধারা )। এই; 
নৃতন জমাবন্দী তজদিকের সময়ই প্রস্তুত কর! হয় এবং স্বত্বলিপির সঙ্গে 
উহারও প্রাথমিক প্রচার [0175810 1১001169099 কর। হয় (১১৬ পৃঃ. 
দেখ)। স্বত্বলিপি সম্বন্ধে যেমন ১০৩ ক ধারাহ্ুপারে এক মাসের মধো 
আপত্তি দাখিল করা যায়, এই জমাবন্দী সম্বন্ধেও এ এক মাস মধ্যে 
আপত্তি দাখিল করা যার। অধিকন্ত এ আপত্তি নিষ্পত্তির তারিখ হইতে 
ছুই মাস মধ্যে বোর্ড অব রেভিম্থৃতে পুনরায় আপীল করা যায়। ইহার 
পর জমাবন্দী চূড়ান্ত হয় ও স্বত্বলিপির সহিত চুড়াস্থরূপে প্রচারিত হয়।, 
কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আর ১০৬ ধারার মোকদ্দম৷ হইতে পারে না। ছয় 
মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে ১৭৪ এইচ. 
ধারা অনুসারে মোকদ্দমা দায়ের করা যায়, 
কিন্ত তাহাতেও কেবল নিম্ললিখিত কয়েকটি- 
কারণের জন্য পরিবর্তন প্রার্থনা কর! যার, অন্ত কোন কারণে খাজানার' 
পরিবর্তন প্রার্থনা করা যায় না, যথ। £- 

(ক) বিবাদী জমি খাজান! ধার্ষের যোগা নহে। 

(খ) জমি সহকারী মহলে তুক্ত নহে। 

(গ) রাজা প্রজ। সম্বন্ধ নাই। 


চূড়ান্ত প্রচারের পুবেব 
নৃুভন খাজান!। নিদ্ধারণ। 


জমাবন্দী সম্বন্ধে দেওয়ানী 
মোকদ্দমা। 


নবম অধ্যায় ১৫৭. 


০ 


(ঘ)' পপ্রাজার শ্রেণী বিভিন্ন। 
(উ) যে দিন হইতে খাজানা আমলে আঙমিবে তাহ! ঠিক নির্ধারণ, 
করা হয় নাই। 

(চ) বিবাদি জমির বিশেষ স্বত্ব ঠিক লেখা হয় নাই। 

উপরের কোন বিষয় বিচারের পর আদালত যদি দেখেন যে জমি 
সরকারী মহল ভুক্ত এবং থাজানার যোগ্য তাহা হইলে তিনি হয় ধার্ধ্য 
খাজান! ঠিক বলিয়! সবাস্ত করিবেন, নতৃবা নৃতন স্তাষ্ খাজানী ধার্য্য- 
করিয়া দ্িবেন। এইরূপে দেওয়ানী আদালত দ্বারা পরিবষ্ঠিত খাজ্জানা, 
অথবা যদি দেওয়ানী অদালতে মোকদ্দমা না হইয়া থাকে, চূড়ান্ত শ্ত্ব- 
লিপিতে লিখিত থাজান' দ্বার! প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্পূর্ণরূপে বাধা। * 
দেওয়ানী আদালত কর্তৃক ধার্ধ্য দেয় থাজানার পরিবর্তন বা আর কোন 
পরিবর্তন সাব্যস্ত হইলে তাহাও চূড়ান্ত স্বত্বলিপি ভূক্ত হইয়া থেওট ও 
খতিয়ানে লিখিয়৷ দেওয়া হয় । 

১০৫ ধারার মোকন্দমার সময় যে ষে কারণে প্রজার খাজানা বৃদ্ধি 
বাকম করা যাইতে পারে বলিয়া লেখা হইয়াছে (১৩৩ পৃঃ দেখ ) 

তজদিকের সময় রাজস্ব কন্মচারী যে সরকারী, 
মহলের প্রজার থাজানার পরিবর্তন করেন 

তাহাও ঠিক এ সকল নিয়ম অন্ুনারে । কেবল কার্ধ্য প্রণালীর বিভিন্নতা 
আছে। ১০৬ ধারা অন্গপারে মোকদ্দমার সময় দেওয়ানী আদালতের 
মোকদ্দমার স্তায় বিস্তৃত প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু ১০৪ ধার! 
অনুসারে রাজস্ব কর্মচারী সরেজমিনে তদন্ত করিয্না ও পুর্ব খাজানার 
হার, পাশ্ববর্তী হার, শ্যাদির মূলা বৃদ্ধি ও নদীর গতির পরিবর্তনের জন্য 


০০০ 


জমাবন্দী প্রস্তুতের প্রণালী । 


* ছুইবৎদরের মধ্যে বো” অব রেভিনু ইহ্ছার পরিবর্তন করিতে পারেন বটে 
কিন্ত দেওয়ানী মোকদ্দম। হইয়। থাকিলে আর তাহা পারেন ন|। 


১৫৮ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


উর্ববরতার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া প্রজাদিগের নিকট নৃতন স্তাষা খবজানার 
প্রস্তাব করেন। এইরূপে প্রায় অধিকাংশ স্কলেই প্রঙ্জার সম্মতি মতই 
নূতন খাজানা ঠিক করা হয়। অন্যথায় তিনি সরাসরি মত তদস্ত 
করিয়া খাজন! পরিবর্তনের হেতু সকল বিস্তারিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া নৃতন 
জমাবন্দী প্রস্তত করেন। তাহার রায় ও 
নৃতন জমাবন্দী উপরিস্ত রাজস্ব কর্মচারীর 
নিকট মুঞ্জুরীর জন্ত পাঠান হয়। ডিরেক্টর অব ল্যাও রেকর্ডন্‌ সাহেবের 
অধীনে হইলে তাহার মুগ্জুরী আবপ্তক, নতুবা কমিশনর সাহেব মুগ্জুর 
করেন। এইবরূপে জমাবন্দী মুঞ্জুব হইলে পর উহা চুড়ান্ত স্বত্বলিপির 
সামীল করা হয়। 

সরকারী মহলের জমাবন্দী প্রস্থতের সময় সাধারণতঃ জমীর শ্রেণী 
বিভাগের উপর ন্তাধ্য হার অনুসারে খাজানা হিসাব করা হয়। এইজন্য 
জমির শ্রেণীবিভাগ সন্বদ্ধে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর 
বিশেষ সাবধান থাঁক। উচিত । অনেক স্থানে 
প্রজ্জাদিগের মধ্যে পর্চায়েতি করিয়া বিন! বিবাদে জমির প্রকৃত রকর্ণ 
ঠিক কর যায়। আপত্তি হইলে তৎসন্থক্ধে নিয়মমত বিবাদ বা আপন্ডি 
উত্থাপন কর! উচিত। জমির রকম বর্ণন ও জমাবন্দী সম্বন্ধে আপত্তির 
বিচার ১০৩ক ধারার ন্যায় হইয়া থাকে (১১৭ পৃঃ দেখ) তবে অনেক 
স্ময় সেটলমেণ্ট অফিসর নিজেই এই সকল আপত্তির নিষ্পত্তি করেন। 

পুর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, ১৮৮৫।৮ আইন ভিন্ন % খাস মহলের বন্দোবস্ত 
করিবার অন্ত আইন আছে, যথা ১৮২২৭ আইন ও ১৮২৫।৯ আইন। 


জমাবন্দী মগ্রীরী। 


কমীর শ্রেণী অনুসারে হার । 


এই আইন অন্ুসারেও সকল প্রজার জমী, 
জম।, স্বত্বাদি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। 
১৮৮৫ সালের খাঙ্গনা আইন বা তাহার পুর্নবন্তি খাজনা আইন দ্বারা 


রেগুলেসন্‌ বন্দোবস্ত । 


: নবম অধ্যায় " ১৫৯ 


১৮২২ 'সালের ৭ আইন অথবা ১৮২৫ সালের » আইন রদ করা 
হয় নাই। অতএব সমন্ত খাম মহলেই এই ছুই আইন অনুসারে 
স্বত্বলিখন প্রস্তুত কর! যাইতে পারে । কিন্ত খাজনা আইন দ্বারা চাষী 
গ্রজাদিগকে যে যে স্থানে প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন চলে সেই স্থানে 
১৮২২ সালের ৭ আইনের ১৪ ধার! অনুসারে প্রজার খাজনা! কর্মী বেশী 
করিবার ক্ষমতা রাজন্ব কর্মচারীর নাই । অর্থাৎ ১৮২২৭ আইন 
অনুসারে বন্দোবস্ত হইয়! যদি প্রজার খাজান! বুদ্ধি হয়, তাহা! হইলে এ 
প্রজ্জার নিকট হইতে কবুলতি লইতে হইবে এবং এই কৰুলতি ১৮৮৫ 
সালের ৮ আইনের ২৯ ধারা অনুসারে ( ১০৩পৃষ্ঠা দেখ, অর্থাৎ যদি 
সরকার হইতে জমীর কোন উন্নতি করা না হইয়া! থাকে, মাপেও জমী না 
বাড়িয়া থাকে তাহা হইলে ), টাকায় %, আনার বেশী খাজনা বৃদ্ধি হইতে 
পারে লা। যে জমী সম্বন্ধে প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন চলে না, বথাঃ__ 
মিউনিপিপালটির অন্তর্গত বাস্ত ইত্যাদি, সেই সব জমী স্বন্ধে রাজন্ব-কম্ম- 
চারী ১৮২২৭ আইনের ১৪ ধার] অনুসারে * খাজন! কমি-বেশী করিয়া 
স্ায্য খাজানা ধার্য করিতে পারেন (60, 1. 7২. 1). 365)। ধাধ্য 
থাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে কমিশনর সাহেব ও বোড+ অব. রেতিন্থুতে 
আপীল হুইতে পারে, কিন্ত কোনপ্রকার দেওয়ানী মেকদ্দমা চলে না। 
কেবল স্বত্ব সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দম। চলে এবং প্রজা এরূপ মোক- 
দমা না করিলে ১৮২২ শু ১৮২৫ সালের আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত 
রাজকশ্মচারী কর্তৃক নির্বাচিত সত্বার্দি ও খাজন। বলবৎ থাকিবে (১৮২২৭ 
আইনের ১৪ ধারা)। যদি প্রজার মোকররীস্বত্ব না হয়, ও তথাচ সে এ 
প্রকারে ধার্য খাজন৷ দিতে অশ্বীকৃত হয় তাহ! হইলে তাহাকে দেওয়ানী 





* প্রত্যেক প্রজাকে পঙ্গ করিয়া ও সম্ভবমত পৃথক নথি করিয়৷ শত্বাত্ব ও 
খাজন। সম্বন্ধে বিচার করা আবশ্যক (22 ৬৬. 1২. 0826 485)। 


১৬৩ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্য বিধি 


আদালতের সাহায্যে (অন্তথা নহে) উচ্ছেদ করা যাইতে পারে ; অথবা 
সার্টিফিকেট দ্বারা ১৮২২1৭ আইন অনুসারে ধার্য খাজন। আদায় কর! 
ষাইতে পারে। ১৮২২৭ আইন অনুসারে বন্দোবস্তের প্রণালী পূর্বে 
যেরূপ লেখা হইয়াছে কতকটা সেইরূপ কিন্তু ইহাতে তজদ্িক বা ১০৩ 
ধারার স্তায় আপত্তির বা চুড়ান্ত প্রচারাদির নিয়ম নাই, এই জন্য আইনতঃ 
ইহার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। 

বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন অনুসারে সরকারী মহালের স্বত্বলিপি ও 
জমাবন্নী প্রস্তুত হইলে উহারও নকল ইত্যাদি পুরে ৬ঠ অধ্যায়ে যেরূপ 
বর্ণিত হইয়াছে, তদন্ুসারে প্রস্তুত ও বিতরণ 
করা ভয়। কিন্তু তক্ন্য প্রজা বা ভূম্যধি- 
কারীকে কোন খরচ বহন করিতে হয় না, সমস্ত খরচই সরকার বাহাদুর 
বহন করেন। তবে যদি সমগ্র জেলার সেটেলমেণ্টের সঙ্গে জমাবন্দী 
না হইয়া কোন সরকারী মহালের মাত্র স্বত্বলিপি প্রস্তুত হয়, তাহা 
হইলে, অন্ত জমিদারী মহালের স্তায় প্রজার নিকট হইতে খরচের অংশ 
আদায় করা যাইতে পারে। 


স্তুলিপির নকল ও পরচ। 





দশম অধ্যায় 


উস 
দিয়াড়। ব চর জমির বন্দোবস্ত 


ইংরাজী ১৭৯৩ সালে ( বাঙ্গালা ১২** ) বখন জমিদারদিগের সঙ্গে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন বড় বড় নদ নদীর তলস্থ জমি কোনও 
জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয় নাই। উহ! 
নৃতন রাজস্ব ধাধ্যের যোগ্য থাকিয় ঘায়। 
পরে যখন ক্রমশঃ নদীর গতির পরিবর্তন হইতে 
থাকে, তখন প্র তলম্থ জমি উন্নত হইয়া ক্রমে আবাদী জমিতে পরিণত 
হয় ও নদীর জল জমিদারের জমিদারীভুক্ত জমির উপর দিপা বহিতে 
থাকে । অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তের সময় যে জমি নদীর তলম্থ 
ছিল, উহা! আবাদযোগ্য হইয়া, সরকারের খাস মহলে পরিণত হয় ও 
জমিদারের চিরস্থারী বন্দোবস্তী জমির উপর দিয়া নদী বহিতে থাকায়, 
উহার আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমিয়া যায়। এইরূপে কত জমি 
নূতন রাজন্ব ধর্ধ্ের যোগা স্বরূপ উদ্ভব হয় ও জমিদারের কত জমি নদী 
সীকস্থ হয়, তাহ! বিপ্ধারণ করিবার জন্ত ছোট 
লাট বাহাছবর ১৮৪৭ সালের ৯ আইন অনুসারে 
বড় বড় নদ নদীর জরিপ করাইবার আদেশ দিয়! থাকেন, ইহাকেই 
“দদিয়াড়া” সার্ভে বলে। একবার এইরূপ জরিপ হইলে, এই আইন 
অস্ুসারে ১* বৎসরের মধ্যে পুনরায় এ প্রকার জরিপের আদেশ হইভে 
পারে না। 


চিরম্থারী বন্দোবস্ত বড় 
বড নদদ'র হয় নাই। 


দিয়াড়। সার্ভের উদ্দেশ্য । 


১৬২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


“দিয়াড়া” সার্ডে দ্বারা যে সকল জমি জমিদারের বন্দোবস্তী মৃহালের 
ৰহিভূতি বলিয়া নিদ্ধীরিত হয়, সরকার হইতে ১৮২২।৭ আইন অনুসারে 
এ সকল নূতন জমির বন্দোবস্ত হইয়। থাকে । 
দিয়াড়া চর খাস মাল এইরূপ বন্দোবস্ত করিবার পূর্বে এ সকল 
বা জমির দখলিকার প্রজা! ও ভূম্যধিকারীগণের 
নাম, ধাম, স্বত্বাদি প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়। 
ইহার প্রণালী পূর্বে “খানাপুরী” অধ্যায়ে যেরূপ লেখা হইয়াছে, তদন্থু- 
সারে হইবে ও সমস্ত জমি পরকমওয়ারী", (১*ম অধ্যায় দেখ) করিয়। 
চিঠায় ও খতিয়ানে লিখিতে হইবে। কলেক্টুর সাহেব এই সকল জমির 
জন্য নূতন মহাল ৪ তৌজী নম্বর পন্তন করিয়া “উপযুক্ত” ব্যক্তির সহিত 
“ইজারা” বন্দোবস্ত করেন অথবা! খাস তহশীলে রাখেন । জমির রকম- 
ওয়ারী ও পার্বন্তী জমির খাজানার হার অনুসারে মহালের বে হত্তবুদ 
হয়, তাহার উপর শতকরা ৭০২ হইতে ৮* টাক রাজস্ব স্বরূপ ধার্য 
করা হয়। 
উপরে ষে “উপযুক্ত” ব্যক্তির কথা লেখ! হইয়াছে খ্র “উপযুক্ত 


: ব্যক্তি* কে-__তাহ! ঠিক করিবার জন্ত ১৮২৫ 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 


তা সালের ১১ আইনে ও মহামান্য হাইকোর্টের 
রা বিচারে যেরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিযে 
লেখা গেল £ 





১। বে মৌজার বা মহালের সংলপ্ত চর জমী শ্যজন হয় এর মৌজার 
জমিদার এ চরের বন্দোবস্ত পাইবার প্রধান হক্দার । 

২। যদি প্রবূপ চরের সহিত ২৩ বা ততোধিক জমিদানীর় মহালের 
জয়ি সংলগ্ট থাকে তাহ? হইলে প্রত্যেক জমিদারীর বা মহাবের মালিক 
খপন জমির সংলপ্ত লোজান্জি লাইন টানিয়া গেলে চরের ষে অংশ 
উহার মধ্যে অইসে তিনি এ অংশের হক্দার। 


দশম অধ্যায় মি ১৬৩ 


৩ বদি এ প্রকার জমিদার বন্দোবস্ত না লয়েন তাহা হইলে 
কলেক্টর সাহেব বাহিরের অপর লোকের সহিত প্র জমির বন্দোবস্ত 
করিতে পারেন, কিন্ত মংলপ্ত জমিদারীর মালিক “মালিকানা” স্বরূপ 
চর-মহলের রাজন্থের উপর শতকরা ৫ হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত কলেক্টর 
সাহেবের নিকট হইতে পাইবেন । 

৪। যদি এ প্রকারের চর কোন মহালের সংলপ্ত না হইয়া দ্বীপের 
স্তায় নদীর মধ্যস্থলে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে 8 

(ক) যদি এ দ্বীপ এমন হয় যেনদীর কোন পাহাড় হইতে উহাতে 

হাটিয়। যাওয়া ষায় না, অর্থাৎ যদি চতুর্দিকে “আঠাই”” জল 
থাকে, তবে কোন জমিদারই উহ্হার বন্দোবস্ত পাইবার দাবী 
করিতে পারেন না। কলেক্টর মাহেব আপন ইচ্ছামত যে ভাবে 
হয় বন্দোস্ত করিতে পারেন । 


(খ) যদি ্রদ্বীপের কোন এক দিকে “অঠাই” জল না থাকে, তাহা 
হইলে সেই দিকের জমিদাব বা মালিক বন্দোবস্ত পাইতে পারেন । 


(গ) যদি এমন হয় যে, নদীর ছুই পাহাড় হইতেই এ দ্বীপে হাটায়া 
যাঁওয়! যায়, তাহা হইলে, নদীর মধ্যস্থান দিয়া লম্ঘভাবে লাইন 
টানিলে (186 ০1 £710015 0550) যে অংশ যে দিকে যায় 
সেই অংশের বন্দোবস্ত সেই দিকের জমিদার পাইবেন। 

৫। যদি দ্বীপ না হইয়া নদীর সমস্ত তলদেশই এই ভাবে ভরাট 

হুইয়! যায়, তাহা হইলে উভয় পারের মালিকই উপরোক্ত মধ্যবর্তী 
”রেখা” অন্থসারে বন্দোবস্ত পাইবেন। 

৬।' যদি হঠাৎ নদীর গতি পরিষপ্তিত হজ পূর্বস্থান ত্যাগ করে ও 

একেবারে ( অর্থাৎ ক্রমশঃ করিয়! নহে ) দুরে অন্ত স্থান দিয়া প্রবাহিত 


১৬৪ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কাষ্যবিধি 


হইতে আরম্ভ করে, উহা! উপরোক্ত (৫) নিয়ম অনুসারে বন্দোবস্ত, করিতে 
হইবে। 

কলেক্টর সাহেৰ “উপযুক্ত ব্যক্তির'” সহিত বন্দোবস্ত না করিয়! 
অন্তায়রূপে * অপর লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিলে এর ব্ক্তি কমিশনর 
সাহেব ও পরে বোর্ড অব রেভিন্থতে আপীল করিতে পারেন। ইহাতেও 
অসন্থুষ্ট হইলে দেওয়ানী আদালতে নালিস করিতে পারেন। এইরূপ 
বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যদি ১৯০০২ টাকার বেশী রাজন্ব হয়, তাহা হইলে কমি- 
শনর সাহেবের মঞ্জুরী আবশ্তক। ৫***২ টাকার বেশী হইলে, 'বোর্ড 
অব রেভিম্ুর মঞ্তুরী আবশ্তক । ১০৯০২ টাকার কম হইলে, কলেক্টর 
সাহেবের মঞ্জুরীই যথেষ্ট। কিন্তু মকল মুল বন্দোবস্ত সন্বন্ধেই বোর্ডের 
মঞ্জুরী আবশ্বক। 

কলেক্টর সাহেব যে সময় সময় ছোট ছোট চর জমি জরিপ করিয়া, 
উহার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, তাহাও উপরোল্লিখিত আইন ও নিয়ম 
অনুসারে । কোনও নদ নদীর সমস্ত দৈর্ঘ্য বা কতক অংশ জরিপ করিতে 
হইলে, ছোট লাট বাহাদুর ১৮৪৭।৯ আইন 'মন্তসারে কলিকাতা গেজেটে 
আপনার আদেশ প্রচারিত করেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, “দিয়াড়া সার্ডের” প্রধান উদ্দেস্ত এই-_ 
১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তের সময় নদী কোন্‌ স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল, 
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* কিন্ত স্মরণ রাখিতে হুইবে যে কলেক্টর সাহেব ম্বত্বের বিচার করিতে পারেন 
না। বদি প্রকৃত হকদার ব্যক্তি ভিন্ন অপর কোন জমিদার এ চরের দখলকার 
'হয়েন এবং স্বত্ব(ধিকারী বলিয়। দাবী করেন, তাহ] হইলে কলেক্টর সাহেব তাহাকে 
বেদখল করিতে পারেন না, তাহারই সঙ্গে রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবেন এবং 'অপর 
পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে গিয়! শ্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া যাহা করিতে হয় করিভে 
হইবে। 
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তাহা নিদ্ধারণ করা । যদ্দি ত্র সময়ের কোন জরিপি নক্সা বা ম্যাপ 
থাকিত, তাহ! হইলে উহ1 সরেজমিনে “ভাগড়াইলেই” এ সময়ের নদীর 
স্থান ঠিক কর] ধাইতে পারিত। কিন্তু ১৭৯৩ সালের বন্দোৰস্তের সময় 
কোন নক্সা প্রস্তত হয় নাই। উহ্বার ৫* বৎসর পরে “রেভিনু সারে” 
€১৮৪৪ সাল হইতে ১৮৭৫ সাল) আরম্ত হয়। এই প্রেভিনু সারে” 
ম্যাপে নদীর যেরূপ গতি দেখান আছে, অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলে, 
উহ্বাকেই এ নদীর ১৭৯৩ সালের গতি বলিয়া, আইন অনুসারে ধরা ভয়। 
অবশ্ত কোন বাক্তি যদি “রেতিন্ু সার্ডের” পূর্বকার কোন নক্সা বা কাগজ 
দ্বার ভিন্নরূপ প্রমাণ করিতে পারেন, তবে তাহ ভিন্ন কথা । অনেক 
সময় ১৭৯৩ সাল হইতে ১৮৪* সালের মধো সরকার হইতে নদীর স্থানে 
স্থানে জরিপ হইয়াছে, এই সকল জরিপি নক্সা! এই সময় কাজে আসিতে 
পারে। সাধারণতঃ “দিয়াড়া সার্ডের” সময় “রেভিনু সার্ভে” অনুসারে 
নদীর গতি সরেজমিনে “ভা ওড়ান” হয় ও নঝ্সার উপর প্বর্তমান নদীর 
'গতি” ও পরেভিন্ু সার্ভের নদীর গতি” বরাবর দেখাইয়া দেওয়া হয়। 
সরেজমিনের উভয় পার্থে পাথরের স্তস্ত পুতিয়া "রেভিনু সার্ভের” নদীর 
স্থান নিদর্শন করিয়া দেওয়া হয়। এই ছুই সারি স্তস্তের মধ্যবর্তী যে স্থান 
তাহাই নূতন রাজস্ব ধার্যের যোগ্য । এই মধ্যবর্তী জমির নক্সা মৌজা 
মৌজ! করিয়! গ্রস্ত হওয়! আবশ্টাক ও উহাতে প্রত্যেক দাগ জমি দেখান 
আবগ্তক ও পূর্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তদনুসারে দখলিকার প্রজা ও 
ভূম্যধিকারীর নাম, ধাম ইত্যাদি থানাপুরী করিয়া, চিঠা ও খতিয়ানে 
লিপিবদ্ধ করা আবশ্তক। 

এইরাপে জরিপ ও খনাপূরী ধব্ষিতে হইলে নদীর উভয় পাশ্থের 
'জমিদার ও প্রজাধিগের উপস্থিত হওয! আবশ্তীক ও মৌজার ত্রিসীমান। 
ও অন্তান্ত “স্থায়ী চিন্চ* যাহা ধরিবা "রেতিজ্ু সার্ডের" নক্সা “ভা ওড়ান, 

৯২ 
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যাইতে পারে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্তক। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে ১৮৭৫ 
সালের ৭ আইন অন্ুসারেও ছোটলাট বাহাছ্ুর আদেশ প্রচার করেন। 
“জরিপের হাকিম” এই আইনের ৭ ধারা ও ৯ ধারা অন্ুমারে নোটাদ 
বা তলবান! ও ৫১ ধারানুলারে জরিমান। করিয়া আবৰশ্তকীয় ব্যক্তিগণকে 
হাজির করাইতে পারেন । ূ 

“দ্রিয়াড়া সার্ভের” সময় ছুই প্রকারের বিবাদ পার্খবৰ ও জমিদারগণ 
করিয়। থাকেন £--১। “রেভিনু সার্ভে ম্যাপ”, স্বীকার করা কর! হয়, 

কিন্ত উহা! “ভণাওড়ান' ঠিক হয় নাই বলিয়া 
সীমানা বিবাদ । 
ৰ আপত্তি হয়। ২। “রেভিনু সারে ম্যাপ”ই 
স্বীকার কর! হয় না। 

১। “রেভিন্ধু সার্ভে ম্যাপ” ভীওড়ান সম্বন্ধে আপত্তি হইলে 
১৮৭৫৭ আইনের “বাউগ্ডারী ডেস্পুটের" স্ভায় পৃথক পবাউগ্ডারী 
ডেস্পুট”নথি করিয়া লইলে ভাল হয়। উন্ভাতে সরকারী আমীনের 
নিদশিত-সীমানা ও জমীদারের দাবী কৃত সীমানা তিন্নভিনন রং দ্বারা 
অঙ্কিত করিয়া দেখান আবশ্তক। পরে রেভিন্ু অফিসার সরেজমীনে 
তদন্তপূর্বক ও জমীদারের লোকের সম্মুথে “রেভিস্থ সার্ভে” নক্সা “চেকৃ” 
করিয়া আপন রায় প্রকাশ করিবেন ও তদন্ুসারে পাথর পুতিয্না সীমানা 
নিদেশ করিবেন। বিচারে কাহারও আপত্তি হইলে তিনি কলের 
সাভেবের নিকট ও পরে কমিশনর সাহেব ও বোর্ড অব রেভিম্থুতে আপীল 
করিতে পারেন। ইহাতেও অসন্তু্ট হইলে দেওয়ানী আদালতে নালিস 
করিতে পারিবেন । অনেক সময় “রেভিন্ু সার্ডে” স্বীকার না করিয়া 
জমিদার “থাকবস্ত” অন্ুলারে মহালের সীম! নির্দেশ করিতে চাছেন। 
কিন্ত “চর” জম্মীতে অর্থাৎ যেখানে সরেজমীনের নিকটে কোন স্থায়ী 
পুরাতন চিহ্ু পাওয়া যায় না সেই সকল স্থানে “খাকবন্ত'” হইতে রেভিস্ 
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সার্ভে”ই বেশী বিশ্বাসযোগ্য, কেননা রেভিহ্ু সার্ভে হুমম জরিপ-প্রণালীতে 
কর! হয়, থাকবস্ত সাধারণ আমীন “কম্পাস” দ্বারা প্রস্তত 
করিয়াছিলেন । 

২। জমিদার যদি “রেভিনু সার্ভে” অনুনারে মহালের সীমানা 
নির্দেশ বিষয়ে আপত্তি করেন তাহা হইলে তাহার প্রমাণের ভার তাহারই 
উপর অর্থাৎ তাহাকে দেখাইতে হইবে যে রেভিন্ু ম্যাপে নদী যে স্থান 
দিয় প্রবাহিত ছিল বলিয়া দেখান আছে প্রকৃতপক্ষে দশসালা 
বন্দোবস্তের সময় এর স্থান জমিদারী মহালের সামিল ছিল ও উহার জন্য 
রাজস্ব ধার্য ভইয়াছিল। 

যেযে স্থায়ী চিহ্নের বলে প্রেতিস্থ সার্ভে” নক্সা “ভাওড়ান” হয় এ 
সকল স্থায়ী চিহ্ন “দিয়াড়া সার্ভের” নঝ্মায় সঠিক মত দেখাইয়া দেওয়া 
নিতান্ত আবশ্টক। অনেক আমীন এইরূপ চিহ্ন নকৃসায় দেখাইয়া দেয় 
না, তাহাদের নকলা একেবারেই নামঞ্জুর করা উচিত ও প্রকার 
কাধ্যের জন্য তাহারা এক পয়সা মজুরী পাইতে পারে না। এরূপ চিহ্ন 
দেখান না! হইলে নকৃসা ভণাওড়ান ঠিক হইয়াছে কি, না বুঝিবার কোন 
উপায় থাকে না । যে সকল স্থায়ী চিহ্ন “রেভিনু সার্ভে'র ম্যাপে অঙ্কিত 
আছে ও এখনও সরোজমীনে বিদ্কমান আছে এঁ সকল স্থান বিশেষ ভাবে 
দেখান আবশ্ত ক, যথ! রাস্তা, বাধ পুফরণী, মন্দির, বাঁধা ঘাট ইত্যাদি। 
এতত্বতীত চর হইতে কিছু দুরে স্থায়ী ভূমিতে পাক! বাঁ পাথর ঝা লোহার 
সহিত চরের যোগ দেখাইয়। নক্সা প্রস্তত হওয়া উচিত। কোন কোন 
স্তস্ত পুতিয়া উহার জেলায় এই সকল স্থায়ী স্তত্তের সহিত যোগ করিয়া 
চর ভূমিতেও বর্গদাগি প্রথার ন্যায় (১৬ পৃঃ দেখ) অদ্ধমাইল দূরে দুরে 
ছোট ছোট স্তম্ত পুতিয়া দেওয়া হয়। যদি নদীতীরম্থ মৌজার 
স্বত্বলিপিও দিয়াড়া জরিপের সঙ্গে সঙ্গে হইতে থাকে, তাহা হইলে মৌজার 
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অপর তিনদিকের সীমানার ঢেক্‌-বেকের সহিত রেভিনু নক্সার। সীমান। 
প্রত্যেক কোণ ও বক্রস্থানের সঙ্গে মিল করিয়৷ দেখাইয়া দেওয়া যায়। 
এইরূপ স্থলে রাস্ত!, বাঁধ, পুষ্করিণীর সঙ্গে মিল করা অধিক্ত মাত্র এবং 
অনাবশ্তক। 


“দিয়াড়। সার্ভেগতে যদি এমন প্রকাশ পায় যে নদীর গতির 
পরিবর্তনে কোনও জমিদারের জমিদারীর জমির পরিমাণ কমিয়! গিম্নাছে 
তাহা হইলে এ জমিদার ইচ্ছা করিলে হারহারি 
মত রাজস্ব কমাইয়া লইতে পারেন । এইবপে 
| রাজস্ব কমাইয়! লইলে যদি পুনরায় এ জমির 
উদ্ভব হয় তাহা হইলে উহাতে তাহার আর কোনও স্বত্ব থাকে না। 
এইজন্য কোন জমিদারই এই প্রকারে রাজস্ব কমাইয়া লইতে 
চাহেন না। 


জমিদার রাজস্বের 
কমী পাইতে পারেন । 


“দিয়াড়া সার্ভের” সময় কোনও জমি বাজেরাপ্ত ও নূতন বন্দোবস্ত 
করিবার পূর্বের রাজন্ব কর্মচারীর প্রাধানতঃ এই বিষক্নটী দেখ 
আবশ্তক যে “এই জমী কোন চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্তী মহাল ভুক্ত কি, না” । যদি কোন 

বন্দোবস্তী মহালভুক্ত হয়, তাহ! হইলে উচ্থার দ্বিতীয় বার রাজস্ব ধার্য 
হইতে পারে না। নদীর মধান্ত ্বীপই হউক বা কোন মৌজার সংসগ্ত 
চরই হউক, যদি উহা! কোন বন্দবস্তী মহালের অন্তর্ভ ্ত হয়, তাহা হইলে 
সরকার বাহাছবর উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। যদি কোন 
পুরাতন ম্যাপ বা কাগজ, বা! দশসালা বন্দোবন্তের কাগজ দ্বারা প্রকাশ 
পায় যে সমস্ত নদীই কোন জমিদারী ভূক্ত কর! হইয়াছিল, তাহ হইলে এ 
নদীর গতির পরিবর্তন বা ধ নদীর সিকস্তি পয়স্তির ওন্ত সরকার ৰাহাছর 


নি দ্রষ্টবা। 


দশম অধ্যায় ১৬৯ 


কোন অতিরিক্ত রাজন্ব দাবী করিতে পারে নাঁ*। অনেক সময় এমন 
দেখা যায় যে কোন ছোট নদী ও হয়ত চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় কোনও 
মহালের সামীল কর! হয় নাই, আবার হয়ত কোন বড় নদী পার্স্থ 
মহালের সামীল করিয়া বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে । এইব্প স্থলে এ ছোট 
নদীর চর নূতন বন্দোবস্তের যোগ্য হইবে, ও বড় নদীর চর জমিদারের 
মাল ভুক্ত থাকিবে। 


আপ 0 পর পিপল সপ | ৭ শী শা শালা শিসপিপ্পিপাপ পাপী পাপা ৮ রি পতি শা শীত তি শশা শাাপি শী প্পশাাশীীশীশশ ৮ শীত পপ শী পি সিশপশা শশী 


* কোনও নদী রেভিন্ু বা খাকবন্ত ম্যাপে কোন মৌজা ৰা মহালভুক্ত দেখান 
হইক্সা থাকিলেই যে উহ! জমিদারীতুক্ত তাহা নহে। যদি নদীতে বারমাস নৌকার 
চলাচল থাকে বা থাকিয়া থাকে তাহাহইলে উহা জমিদারীভুক্ত নহে ধরিয়া লইতে 
হইবে। অনেকের মত যে ১৮১৭৯ সালের ২ আইনের ৪ (৪) ধার! অনুসারে নদী যে 
প্রকারের হউক না কেন যদি ১*শাল! বন্দোবস্তের পর কোন চরের উদ্ভব হইয়া থাকে 
তবে উহার জন্ত জমিদার অতিরিক্ত রাজন্ব দ্রিতে বাধ্য। 


একাদশ অধ্যায় 


শি সপ হবে ঠ৬ দি ৭. ৮ সপ 


বিবিধ 


সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত জরিপের সময় স্থানে স্থানে পাথরে স্তম্ত (বা 
পিলায়) বা লোহার বা পোড়া মাটার শুস্ত বা অন্ত প্রকারে চিহ্ন স্থাপন 
করা হয়। এই সকল চিহ্ন দ্রই প্রকারের £-_ 

(১) ট্রাভার্স জরিপের ষ্টেসন দেখাইয়৷ দিবার 

জন্ত ঘে সকল চিহ্ন স্থাপন করা হয়; ও (২) মৌজার বা মহালের 
সীমানায় স্থানে স্থানে যে সকল চিহ্ন স্থাপন করা হয়। প্রথম প্রকারের 
চিহ্গুলি ঠিকমত সংরক্ষিত হইলে যখন পুনরায় সকল স্থান জরিপ 
করিবার আবস্তক হইবে তখন এ সকল চিহ্ন »ইতে উহা সহজে ও অল্প 
ব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারিবে । স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই সকল চিহ্ন 
দ্বারা প্ররুত “কান পীমানা স্থচিত ভয় না, কেবল যদি কোন সময় 
সেটেলমেন্ট জরিপের নক্স! ভাঁওড়াইবার 'আবশ্তক হয় তখন উহার ষ্েসন- 
গুলির স্থান একেবারে সঠিক মত পাওয়া যায় মাত্র। দ্বিতীয় প্রকারের 
চিহ্নুদ্বারাই প্ররুত সীমানা স্চিত * হয়। এই চিহ্নও ছুই প্রকারের £-_ 


(ক) ত্রিসীমানা স্থানে-_অর্থাৎ যেখানে তিন মৌজার সীমান! 
মিলিয়াছে। 


(খ) অন্ত সীমানার স্থানে । 


ফ্ুইপ্রকারের জরিপ চিক । 


একাদশ অধ্যায় ১৭১ 


এই*নকল সীমানার চিহ্ন হইতেও যে সেটেলমেন্টের নক্সা ভাগুড়ান 
যায় না তাহা নেে। তবে উহা হইতে ট্রাভার্সের ছ্রেসনের স্থান নঝা। 
দেখিয় মাপিয়া বাহির করিতে হয়। 

সকল প্রকার চিন্কের জন্তই পৃথক মুজমিলি নক্সা (অর্থাৎ একই নক্সায় 
“এক থানার অন্তর্গত সকল মৌজ! দেখাইয়া) প্রস্তত হয় ও তাহাতে এই 

সকল চিহ্ের স্থান ও নম্বর দেখান হয়। এই 
সকল চিহ্ন দফাদার ও চৌকীদারদিগের জিন্মায় 

দেওয়া! হয়। কোন চিহু নষ্ট হইলে বা স্থানাস্তরিত হইলে তাহারা 
থানায় জানাইতে বাধ্য ও তথা! হইতে কলেক্টর সাহেবের নিকট তৎসন্বন্ধে 
রিপোর্ট হইবে । যদি কেহ কু অভিপ্রায়ে কোন চিহ্ন নষ্ট বা স্থানান্তরিত 
করিয়াছে প্রকাশ পায় তাহাহইলে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৪ 
ধারা অনুসারে তাহার শাস্তি হইতে পার। এই সকল চিক্র জরিপ 
আইনের ২৯ ধারা অনুসারে জমিদারদিগকেও জিনম্মা দেওয়া! হয়, এবং 
জিম্মানামার পর য়ান! প্রদত্ত হয়। এইরূপ স্থানে জমিদারগণ আপন 
জিন্মাভূক্ত চিহ্ন সকল রক্ষা করিতে বাধা, নষ্ট বা অপসারিত হইলে তাহা 
ঠিক করিয়া দিতেও বাধ্য। 

সেটেলমেণ্টের খরচ আদীয়ের সময় ( ১১৪ ধারা) ১৫ বৎসর যাবৎ 
এই সকল চিহ্ন রক্ষা করিবার খরচও আদায় 
করা হয়। এই খরচ সাধারণতঃ প্রতি বগ- 
মাইলে ৩৪ হিসাবে ঠিক করা হয়। এই 
টাক! পৃথক ভাবে জমা থাকে এবং কোন চিহ্ন মেরামত বাঁ পুনঃস্থাপন 
করিতে হইলে, এই টাঁক1 হইতে খরচ করা হয়। 

উপরোক্ত জরিপ ও সীমানা-চিহ্ন ভিন্ন আরও দুই প্রকারের চি 
সরেজমিনে স্থাপিত হইয়া! থাকে :-- 


চিহ্ের জিম্মানামা। 


কার্রপ-চিহ্ন সংরক্ষণের 
খরচ । 


১৭২ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 
(১) সরকারী খাস মহালের সীমানা নিদর্শনের জন্য পাথরু, ইক 
বা লৌহস্তস্ত। 

৮1৬ (২) দিয়াড়া বা চর জমির জন্য এ 
প্রকারের চিহ্ন । প্রথম প্রকারের চিহ্ন খাস 
মহালের সীমানার উপরেই স্থাপিত হয় এবং উহা! দ্বারা এ সকল মহালের 
জমি, পার্খ্ববত্তী জরিদারীর জমি হইতে পৃথক রাখা হয়। দ্বিতীয় 
প্রকারের স্তস্ত ষে কেবল সীমানা নিদশক তাহা নহে । চর জমি প্রায়ই 
ক্লমগ্র তইয়া যায় ও ভাঙ্গিয়া গিয়া, পুনরায় উখিত হয়। এই জন্ত 
কিছু দূরে স্থায়ী ভূমির উপর স্থানে স্থানে ইষ্টক স্তস্ত নিম্মাণ করা হয় 
এবং প্র সকল স্তম্ভের সহিত চর জাম যোগ করিয়া নক্সায় দেখান হয়। 
চরের উপরেও স্থানে স্থানে প্রজাদিগের জমির নিদর্শনের জন্য ছোট ছোট. 
লোহার স্তম্ভ স্থাপন করা হয়। এই সকলন্তন্ত অনেক সময় জলে 
তাসিয়! যায় বা চরের বালুতে চাপা পড়ে । এইরূপ হইলে অথবা চরের 
জমি ভাঙ্গনের পর, পুনরায় উখিত হইলে, তখন উহার স্থান সঠিক 
মতন নির্ধারিত করিবার আবশ্তক হয়, তখন স্থায়ী ভূমিতে যে ইক স্তত্ত 
স্বাপিত হয় উহ্হা হইতে মাপিয়া! তাহা ঠিক করা যায়। স্থায়ী ভূমিতে 
বে সকল অন্তান্ত স্থায়ী চিহ্ন আছে, ঘথ। ঃ--বড় কোন বৃক্ষ, পুকুর, মন্দির 
ইত্যাদি উদার সঙ্গে চরের জমির যোগ থাকিলেও চর বাহির করা 
যায় ৰটে, কিন্তু কোনও জরিপের স্টেশনের উপরের কোন স্তস্ত থাকিলে, 

যেরূপ নিশ্চরতার সহিত চর ঠিক করা যায়, অন্যথায় তদ্রপ হয় না। 
পূর্বে ৩৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, কলেক্টরী-রেজিষ্টারে লিখিত 
জমিদারী নামজারি জমিদারদিগের নাম ও অংশের সহিত বর্তমান 
রেজিষ্টার সংশোধন । দখল বা সরেজমিনের অবস্থা মিল না৷ হইলে, 
তদ্ধিয় পৃথক এক বহিতে লেখা হয়। তজদিকের সময় হাকিম এই, 


পপর পাও শপ পি 


একাদশ অধ্যায় ১৭৩ 


বহি সম্পুর্ণ করেন। ইহাতে কলেক্টরী নামজারি বহিতে যে প্রকার লেখা 
আছে, তাহাও দেখান হয় এবং বর্তমান প্লকৃত অবস্থা কি তাহাও লেখা 
হয়। সেটেলমেণ্টের স্বত্বলিপি বর্তমান অবস্থা অনুসারেই লেখা 
হয় এবং পরে উপরোক্ত পৃথক বহি দেখিয়া! কলেক্টুরীর একজন ডেপুটা 
কলেক্টর নামজারি আইন অন্থসারে (১৮৭৬ সালের ৭ আইন) অনুসারে 
আবশ্যকীয় পক্ষদিগকে নোটাশ দিয়া, কলেকরী বহি সকল বর্তমান অবস্থা 
অনুসারে সংশোধন করেন ।* 


ক্ষুদ্র সেটেলমেপ্ট ভিন্ন অপর প্রকারের সেটেলমেণ্টের সময় 
সাধারণতঃ সেস্‌ রেতেলুয়েসন (06৯5 1২০5৪1০৪1101)) কার্যযও সম্পন্ 
করা হয়, অর্থাৎ জমিদার, নিফরদার ও অন্ঠান্ত 

ঠা সি মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ কাহার ন্বত্বের মূল্য কত, 
তাহা নিদ্ধারণ কর! হয়। তজদিকের সময়ই 

এই কার্যা আরম্ত হয়। পশ্চিম বঙ্গের আইন অনুসারে স্বত্বলিপির 
প্রাথমিক প্রচারের সঙ্গে (১১৬ পৃষ্ঠা দেখ ) এই মূল্যের তালিকাও 
প্রচারিত করা হয় এবং ১*৩ (ক) ধারার আপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এই 
তালিকা সম্বন্ধে আপত্তির বিচার করা হয়। পূর্ববঙ্গে এইরূপ আইন 
নহে। তথায় ১*৩ (ক) ধারার পর তালিক। প্রচার করা হয় এবং 
ধাচের সময় উহ! সম্পূর্ণ করা হয়।1 উভয় বঙ্জেই কলেক্টর সাহেব এই 








শ্াশীশী পাপা শশীশপ্পা শিস 





* এই সংশোধন তজদিকের ডেপুটা কলেক্টরই করিতে পারিবেন, এইরপ ব্যবস্থা 
কর! হইলে সম্ভবতঃ সকল দিকেই শবিধ! হয়। পক্ষদিগকেও একই বিষয় লইয়। 
পুনঃ পুনঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না। 

+ পশ্চিম বঙ্গের আইন অনুসারে এই সেসের মুল্য তালিকার জন্ত সেটেলমেন্টের 
কায্যের ব্যাঘাত জন্মে । এইজন্ঠ পূর্ববঙ্গের আইন অনুসারে পরিবর্তনের আবস্ঠক । 


১৭৪ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


তালিক! হইতে কাহাদের কত রোড ও পাবলিক সেন্‌ তাহ খার্ধ্য 
করেন এবং তদন্ুারে তাহাদিগকে এ সেস্‌ দিতে হয়। প্রাইয়ত+” 
দিগের সম্বন্ধে যে খাজানার উপর ₹১* ছুই পয়সা হিসাবে সেস্‌ দেয়, 
তাহা! তজদ্িকের হাকিমই ঠিক করিয়া দেন। ১০৫ ধারা অনুসারে 
খাজানা পরিবন্তিত হইলে, তদনুসারে সেস্ও পরিবর্তন করিয়া স্বত্বলিপির 
সামিল করা হয়। কিন্তু একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত £-_সেন্‌ 
নিদ্ধারণের জন্য রাইয়ত ও মধাশ্বত্বাধিকারী এবং প্রজ্জাম্বত্ব আইন অন্ু- 
সারে রাইয়ত ৪ মধ্যন্বত্বাধিকারী ভিন্ন । সেস্-নিদ্ধারণের জন্ত যে সকল 
রাইয়তের অধীনে কোন কোর্ফা নাই তাহারাই রাইয়ত, অন্ত সকল 
প্রজাই মধান্বত্বাধিকারী । 

সেসের জন্য যখন জমিদারী, নিষ্ষর ও মধ্যম্বত্বের জন্য মুল্য নিদ্ধারণ 
তয়, তখন পক্ষদিগকে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবগ্তক । 
তাহাদ্িগের অধীনস্থ জমি তিন প্রকারে ভাগ 
করা! যায়, যথা-_-(১) নগদ খাজানায় বিলি, 
(২) ফসল থাজানায় বিলি ও (৩) নিজ 
দখল। প্রথম প্রকারের জমির মুল্য সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই, 
কেননা অধীনস্থ প্রজার খাজান। মোট করিলেই, উহা ঠিক হইবে। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জমির জন্ত সেটেলমেণ্ট অফিদার সাধারণতঃ 
স্থান বিশেষের অবস্থা বিবেচনায় একর প্রতি, জমির রকম অনুলারে হার 
নিদ্ধারণ করিয়। দেন এবং সেই ভার অনুসারে মালিয়ত সাব্যস্ত করা হয়। 
এই হার যাহাতে ঠিক মতন প্রস্থৃত হয়, তদ্দিষয়ে পক্ষগণ বিশেষ সাবধান 
থাকিেন। আপন্তি থাকিলে সেটেলমেণ্ট অফিসারের নিকট আপত্তি 
দাখিল করিবেন এবং উহার বিচারের জন্ত যে সকল প্রমাণ আবশ্তক, 
তাহ! সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। সাধারণতঃ ১*৩ (ক) ধারার হাকিমই 


মলিয়ত কি; 
সাধারণের কশ্তবা । 


পঞ্চম অধ্যায় ১৭৫ 


ইহার বিচার করেন, কিন্তু সেটেলমেন্ট অফিসার নিজেও অনেক সময় 
এ ৰিষয় তদস্ত করিয়া থাকেন। 

মালিয়ত নিদ্ধারণ হইয়া গেলে পর, কলেক্টর সাহেব উহার উপর 
টাকা প্রতি এক আনা হিসাবে (সকল জেলায়ই প্রায় এই হার প্রচলিত 
আছে ) রোড ও পাবলিক সেস্‌ ধার্য করেন 
ও তদনু সারে এস্তাহার জারি করেন। পুৰ্ব 
বঙ্গের আইন অনুসারে সেসের জন্ঠ নিদ্ধারিত মালিয়ত সম্বন্ধে আপত্তি 
দাখিল কর] যার, কিন্ত সমস্ত প্রমাণের ভার আপৰ্তিকারীর উপর । 
আপত্তি কলেক্টর মােবের নিকট দাখিল করিতে ভয়। উহার আপীল 
কমিশনর সাহেব ও বোর্ড অব রেভিনিউর নিকট হইতে পারে । জমি- 
দার, নিষ্ষরদার ও অন্য মধ্যস্বত্বাধিকারীরা এক আনা হিসাবে সেস্‌ 
দেন বটে, কিন্তু যে সকল জমিতে প্রজা বিলি আছে, এঁ সকল জমির 
কন্য প্রজার নিকট হইতে ছুই পয়সা হিসাবে সেস্‌ নিজেরা পাইয়া 
খাকেন। নিক্ষরদারগণের সম্পূর্ণ সেস্ই জমিদাদিগকে আদায় দিতে হয় 
এবং সরকার বাহাদুর নিষ্ষর ও মধ্যস্বত্বের সেস্ও জমিদারের নিকট 
হইতে আদায় করেন। রাজন্বহীন লাখরাজ (1২০৮৪1)০৪ 0০০) সম্বন্ধে 
ভিন্ন কথা । তাহাদিগকে জমিদারের হ্যায় ধরিয়া লওয়া হয়। 


সেস্‌ নিদ্ধীরণ। 


সি 


ঙ 
১ 


নি 


স্পল্ব্রিস্পিউ 
টি 


প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইনের (১৮৮৫ সালের ৮ আইন ১৮৯৮, 
১৯০৩, ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালের আইন দ্বারা সংশোধিত) 


স্বত্বের লিখন ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি । 
প্রথম ভাগ- স্বত্বের লিখন। 


১০১ ধারা । (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন স্থলে মন্ত্রিসভাধিঠি ত 
শ্রধৃত গবর্ণর-জেনরল সাহেবের অনুমতি (১) গ্রহণ পূর্বক এবং ঠিক 
পশ্চাল্পিথিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে 

জরিপ করিবার ও স্বত্বের 
লিগন প্রস্তুত করিবার. এ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আদেশ 
আজ্ঞ! দিতে পারিবার সচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন 
ন রাজন্ব কর্মচারী কর্তৃক যে কোন স্থান, মহাল 
বা মধ্া-স্বত্ব বা উহার অংশের ভূমিসম্বন্ধে জরীপ ও স্বত্বের লিখন 

প্রস্তুত করা যায়। 

(১) নিক্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর-জেনবেল 
সাহেবের অনুমতি পূর্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞ। করা 
ষাইতে পারিরে অর্থাৎ £__ 

(/*) ভূম্যধিকাকারী বা প্রজারা, কিন্া 

(%*) ভূম্যধিকারীদের মোট সংখ্যার অন্যুন অর্ধেক লোক, কিংবা 


পরিশিষ্ট ১৭৭ 


(০) এমন কোন ভূম্যধিকারী অথবা ভূম্যধিকারীদের এমত কোন 
ভাগ, এর স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের অন্তর্গত 
ভূমিতে যথাক্রমে ধাহার স্বার্থ বা যে ভাগের স্বার্থ সমষ্টি 
উচ্থাতে সমস্ত ভূম্যধিকারীর মোট অংশের অর্ধেকের কম 
নয়; কিংবা 

(*) প্রজ্গাদের মোট সংখ্যার অন্যুন সিকি ভাগ লোক-_ 

উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন এবং খরচ দিবার জন্য স্ানীয় 

গবর্ণমেন্টের আদেশমত টাকা আমানত করেন বা তজ্জন্য জামিন দেন, 
সেই স্থলে; 

(৩) যে স্থলে পরব্ূপ লিখন প্রস্তত করিলে, সাধারণতঃ প্রজ! ও 
ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে বা হইবার 
সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে; 

(8) যেস্থলে গবর্ণমেণ্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ড বা জিলার জজ 
কর্তৃক ৯৫ ধারার বিধানানুসারে নিযুক্ত কাধ্যাধাক্ষ এ স্থান, 
মহাল বা মধ্যস্বত্বের বা উহার অংশের মালিক ব। কার্যাধাক্ষ, 
সেই স্থলে; 

(৫) যে স্থলে প্রস্থান, মহাল বা মধ্যন্বত্ব বা উহ্থার অংশ সম্বন্ধে ভূমি 
রাজস্ব ধার্য (২) হইতেছে ব! শীঘ্রই হইবে, সেই স্থলে। 

১ম ব্যাধা। ।--(৬) দফার লিখিত “ভূমি রাজস্ব ধাধ্য* ৰলিতে গব্- 

মেন্ট যাহার মালিক, এরুপ কোন মহাল বা মধ্যন্বত্বের খাজান। ধার্য 
করণও বুঝাইবে। 


২য় ব্যাথ্য। ।--কোন উপরিতন ভূম্যধিকারীর মহাল বা মহালের 
কোন অংশ কোন মধাস্বত্বাধিকারীকে কিয়ৎকালের জন্ত ইজারা দেওয়। 


১৭৮ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কীর্য্যবিধি 


হইলেও প্র ভূম্যধিকারী (৩) এই ধারা মত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা 
করিতে পারেন। 


(৭) এই ধারামত কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়! 
গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞ যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত হইবে। 


(৮) জরিপকবরণ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণ- 
মেণ্ট যে সকল বিধি প্রণীত করেন, তদন্ুদারে জরিপ করা 
যাইবে ও স্বত্বের লিখন 'প্রস্তত করা যাইবে । 

১০১ ধারা ।__টাক1। 

১] ছোটন!গপুরের আইনের ৮* ধারা অন্ুনারে বডলাট বাহাদুরের পৃবন সম্মতি 

অনাবশ্যক | 


[২] সরকাবী খাসমহলে ও মিয়াদী বন্দোবস্ততুক্ত মহালের মিয়াদ অস্তে পুবব- 
বল্দোবস্তের সময় সরকারী রাজস্ব নিদ্ধীরণ করিতে হয়। চর ব অন্ত জমি প্রথম 
বন্দোবন্ঠ হইলে রাজন্ব নিদ্ধারণ করিতে হয়। 

[৩] অতএব বদি কোন জমিদার দেখেন ষে ঠাহার অধীনস্থ কোন ইজারাদার 
মহালের অনিষ্ঠকর কাধ্য করিতেছেন, তাহা হইলে তিনিও শ্বত্বলিখন প্রস্তুত করাইয়া 
উহ। বন্ধ করিতে পারেন । 

১৭২ ধারা। বেস্থলে ১০১ ধারা মতে কোন আজ্ঞা করা যায়, 

সেই স্থলে ষে যে বিশেষ কথা লিখিতে হইবে, 
বে যে বিশেষ কথা লিপি- উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দেশ কর! যাইবে এবং 
বদ্ধ করিতে হইবে 
ভারা সেই সকল কথার মধ্যে অন্ত কথা ব্যতীতই 
হউক বা অন্ত কথার অতিরিক্ত কথা স্বন্নপই 
কউক নিক্মলিখিত সমুদ্ন বা কতকগুলি কথা থাকিতে পারিবে, (১) 
অর্থাৎ £__ 


(ক) প্রত্যেক প্রজার বা দখলিকারের নাম, (২) 


পরিশিষ্ট ১৭৯ 


€খ) প্রত্যেক প্রজ! যে শ্রেণীর অর্থাৎ তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি 


(গ) 


মোকররি হারে ভুমি ভোগকারী রাইয়ত, কি স্থিতিবান 
রাইয়ত, কি দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত, কি দখলিত্বত্বশূন্ত রাইয়ত, 
কি কোর্ফা রাইক়ত এবং তিনি মধ্যস্থত্বাধিকারী হইলে, তিনি 
কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী কিনা এবং তাহার মধ্যস্বত্ব থাকিতে, 
তাহার খাজান! বৃদ্ধি হইতে পারে কিনা, (৩)। 

প্রত্যেক প্রজা বা দখলিকার যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার 
অবস্থান এবং পরিমাণ এবং এক বা একাধিক সীমান! (8) 


(ঘ) প্রত্যেক প্রজার ভূম্যধিকারীর নাম ; 
(ঘঘ) এ স্থান বা মহালের প্রত্যেক ভূম্বামির নাম ; 
(ড) যে সময় স্বত্বের লিখন প্রস্তত হইতেছে, সেই সময়ে দের 


৬5) 


থাঁজানা ; 
চুক্তিক্রমে, কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে, কি প্রকারাস্তরে 
হউক, যে প্রকারে উক্ত খাজান! ধাধ্য হইয়াছে তাহা ) 


(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বুদ্ধি হইতে থাকিলে, যে সময় ৪ যে ক্রমে 


বৃদ্ধি হর তাহা ; 


(ছছ) নিয়লিখিত বিষয় সম্বন্ধে (৫) প্রতোক প্রজা ও ভূম্যধি- 


কারীর স্বত্ব ও বাধ্যতা__ 


/০ -ক্ৃষিকার্ষের প্রয়োজনার্থ প্রজাকন্তক জলের ব্যবহার সম্বন্ধে 


উর জল নদী, ঝিল, পুষ্করিণী বা কুপ হইতেই পাওয়া যাঁউক ব! 
অন্ত কোন জলাশয় হইতে পাওয়া যাউক এবং; %০-_প্রত্যেক- 
প্রজার ভোঁগকৃত ভূমির কৃষিকার্যের নিমিত্ত সরবরাহ পাইবার 
সাজসরঞ্জাম মেরামত করিবার সম্বন্ধে উক্ত সাঁজসরঞজাষ্ণ এঁ 
ভূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিত হউক বা নাই হউক। 


১৮৪ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 


(জ) যদি প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম ও অনুষঙ্গ থাকে তাহা; 

(ঝ) যে ভূমির নিমিত্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তত করা হইতেছে, ভূমি 
সংক্রান্ত কোন পথন্বতস্ব বা অপর শ্বচ্ছন্দাধিকার (৬)) 

(ঞ) বদি ভূমি নিষ্বর ভোগ করিবার দাওয়া! কর! হয়, তাহ] হইলে 
খাজানা প্রক্তই দেওয়! হয় কিনা এবং দেওয়া না ভইলে, 
দখলিকার খাজ্ানা না দিয়া এ ভূমি ভোগ করিবার 
অধিকারী কিনা এবং এরূপ অধিকারী হইলে, কি হুজ্বে 
অধিকারী (৭)। 

১*১ক ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট__ 
ভূম্যধিকারীগণ, প্রজাগণ, তৃম্বামিগণ কিন্বা এই সকল ব্যবহার 
হারের শ্রেণীর কোন বাক্তিদের মধো জল বা! 
ও স্বব্বের লিখন প্রস্থ জল যাইবার পথ লইয়া যে বিবাদ মাছে 
করিবার আঙ্ঞ। বা হইবার সম্তাবনা তাহার নিষ্পত্তি ব 
দিবার ক্ষমতার কথা। 
নিবারণ কল্পে__ 
এরূপ আদেশস্চক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন স্থান মহাল 
বা মধ্য স্বত্ব বা উহার অংশের প্রজা ও ভূম্যধিকারীর নিয়লিখিত বিষয় 
সম্বন্ধে স্বত্ব ও বাধ্যত। নির্ণর ও লিপিবদ্ধ করণার্থে কোন রাজন্ব কর্মচারীর 
স্বারা জরীপ কর! ও দত্বের লিখন প্রস্তত করা বায়-_ 
(ক) কৃষি কার্যে প্রয়োজনার্থ প্রজা! কর্তৃক জলের বাবহার সম্বন্ধে, 
&ঁ জল নদী, বীল, পুঙ্চরিণী, বা কূপ হুইতেই পাওয়া যাউক, 
কিংবা অন্ত কোন জলাশয় হইতেই পাওয়া ধাউক 7) এবং 
(থ) প্রত্যেক প্রজার তোগকত ভূমির কৃষিকাধ্যের নিমিত্ত জল-সরবরাহ 
পাঁইবার সাঁজসরঞ্জাম মেরামত করিয়া রাখিবার সম্বন্ধে, উক্ত সাঁজ- 
সরঞ্জাম & ছূমির সীমানার মধ্যে অবস্থিত ইউ বা না হউক |” 


পরিশিষ্ঠ ১৮৬ 


১০২ ধারা ।-_টীফা 


[১] স্বত্বলিপিতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় লিখিতে হইবে তাহা! ১*২ ধারায় লিখিত 
'হউয়াছে, কিন্তু কি কি কাগজে ও কি প্রণালীতে ইহা! লিখিত হইবে তৎনম্বদ্ধে কোন 
পারা বিধিবদ্ধ হয় নাই । গবর্ণমেন্টের ও বোর্ডের নিয়মাবলী এবং স্থান বি. 
“সটেলমেন্ট অফিসার প্রণীত নিয়মাবলী অন্রসারে শুই সকল বিষয় লিখিত হইব 
থাকে । এই নকুল নিয়ম সম্বন্ধে অথবা যে প্রণালীতে স্বত্বলিপি লিখিত হয় তৎদন্বা্ধে 
'দওয়ানী.আদালতে কোন মোকদ্দমী চলে না (১১১ক ধারা ও ছোটনাগপুরের ৯২ 
দারা)। প্রাথমিক শ্বত্বলিপি প্রস্তুতের নিয়ম সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ের ১-২ পৃষ্ঠ। দেছ। 
প্রাণমক স্বত্বলিপি প্রস্তুত হইলে পর বাকী কায্য মে প্রকারে সমাধ! হইবে তাহ 
১০৩ক ও পরবর্তী ধারায় বিধিবদ্ধ হইরাছে। 

[২] “প্রজা বা দখলিকাব" লিখিবার ত২পথ্য এই থে দখলিক।ব ব্যক্তি চা 
০21ও হইতে পারে ॥ গেখানে প্রজীর দান বিজয়ের হ্থ নাই সেই স্থানে প্রজার নিক 
কান ব্যক্তি জমি ক্রয় কবিয়া তাহাতে দখলিক।ব খাকিলেও জমিদাব যণি তাহা -ক 
পুচ বলিয়া স্বীকার না কবেন তাহা হইলে সে প্রজা হইল না। এইরূপ স্ব 
জমেদারের স্বীকৃত প্রজা ও দখলিকাব ত্রেত। উভয়ের নামই স্বত্ব-লিপিতে লেখা হয 
২৪ পৃষ্ঠা দেখ। দলিকারের নিকট হইতে লইলেই যে তাহাকে প্রজা স্বীকার কৰা 
হইল তাহ। নহে, তিন১৪1)0 ৮ 5107176) 0 ৬ উ. 6785 132 7019191707৩ 
২৮, উন 00127) 16 ভা. তি 927 (২901 171 ৮. চিহা76৭৯৬৪0 13, 15 ১ 9-, 
0168 ০7, দখলিক।র, গুজরৎ বা নারফৎ্দার বর্ণনায় খাজনা গৃহীত ইইলেও 
স(রফৎদারকে প্রজা স্বীকার কর! হয় নাঁ। 1২5010৭ 1১১2০৮৩ ৮১. 4১708702191), 8 
€* . বি. 235. কিন্তু যদি বুঝা যায় যে জমিদার ক্রেতার দখল সম্বন্ধে অবগত হইয়।ও 
এাজান। লইয়াছেন বা “্দধলি সরবরাহকার” বলয় স্বীকার করিয়াছেন তাহা হইস 
জমিদার তাহাকে প্রজা বলিয়া হ্বীকার করিলেন ধরিতে হইবে । টিআর ১৯ 
76871, 11 0, ই. 2886 ৬7০ 14 ড/. চি. 2171 75 ৬ বি. 320) 18 ১৮, 
.595 23 ৬. চি. 66. পুর্বববঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গের কোন কৌন জেলায় “মুদীফত” 
বলিয়া! যুল সত গ্রজান্ধ নাম জমিদারী সেরেস্তীয় লেখ! হয়। "মুদীফৎ” কেবল জামির 
সৃষ্টি বা খাজানা নির্ধারণের সয্ধের পরিচায়ক ; ইস্থার দ্বার! বুঝ যায় না যে কেবল এ 


১৩ 


১৮২ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কাধ্যবিধি 


ব্যক্তিই বর্তমান স্বীকৃত প্রজা (৭২ ও ৭৩ ধার! দেখ)।-_-বন্ধক হুত্রে দখলিকীর বক্তির 
নামও এই ধারা অনুসারে স্বত্বলিপিতে লিখিতে হয়। কিন্তু প্রজার বিক্রয়ের স্বত্ব ন; 
থাকিলে বন্ধকেরও স্বত্ব থাকে ন! (1... হি 09 081) 10, 517] 


(৩) ছোটনাগ্রপুরে এতছিন্ন “খুটকাটি” ও মুগ্ডারী "থুটকাঁটি” স্বত্ব সম্বন্ধে 
লিখিত হয় ।__[খ। প্রকরণে যে সকল বিতিম্থ জাতীয় প্রজার উল্লেখ আছে, এক 
শ্রেণীবিভাগ প্রজান্বত্ব আইনে করা হইয়াছে। বস্ততঃ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন 
নাম দেশাচার অনুসারে প্রচলিত আছে। ন্বত্বলিপিতে এই সকল নামও লিখিভে 
হয় ও তাহাদের যে সকল স্বত্বাস্বত্ব আছে তদনুসারে তাহারা !খ। প্রকরণে লিখিত 
কোন্‌ শ্রণীর মধ্যে আইদে তাহা ঠিক করিয়া সেইভাবে স্বত্বলিপিতে তাহাদের 
শ্রেণীবিভাগ করা হয় [৮৭ পৃষ্ঠা দে] । 


[9] পূর্বববঙ্গে সাধারণতঃ মাত্র উত্তর দিকের সীমানা লেখা হয়। জমিদারী তৌভ* 
মহালের সীমান! সম্বন্ধে ১১৫ক ধারার নোট দেখ । 

[৫] এই নকল বিষয় খতিয়ানের মন্তব্য ঘরেই লেখা হয়। এতন্তিন্ন কোন কোন 
স্তানে আবশ্যক মত প্রত্যেক মৌজ।র ক্রন্য অথব] প্রত্যেক জলসেচন প্রণালী জন 
পৃথক নপী প্রস্তত হয়। 

[৬] অর্থাৎ এক ব্যক্তির জমির উপর দিয়! অপর ব্যক্তির যাতায়াতের স্বত্ব । 


[৭) এই প্রকরণ অনুসারে মাল-লাথরাজ স্বত্ব সগ্বন্ধে রাজন্বকর্মাচারীকে অনুসন্ধান 
করিতে হয়। স্বত্ব লিখনের প্রথম অবস্থায় প্রধম প্রমাণের ভার যে ব্যক্তি নিষ্ষর 
বা লাখরাজ বলিয়া দাবী করে তাহারই উপর দেওয়া হয়। তবে চুড়ান্ত প্রমাণ 
প্রথমেই আবশ্তক হয় না, নি্চরভাবে ভোগদখলের প্রমাণ দেখাইলে বিপরীত প্রপ্বাণের 
ভার জমিদারের উপর অপনারিত করা হয়। দেওয়ানী আদালতে এই প্রকারের, 
মোকদ্দমা। হইলে সাধারণতঃ প্রথষ প্রসাণের ভার জমিদারের উপর (1101091)0 
৮. 11901, 14 [1০016, 7825 152) কিন্ত বদি নির লাখরাজদার বাদী হয় তাহা- 
হইলে প্রপম প্রমাণের ভার তাহার উপর (4১8170/ *9. 15115, 1. 1505 01. 0, 
959) 6 0. [. ২. 9. 2621 17100670075. 25091, 10 ৬. ২. 0১. 188, 
470 778) এবং অঙ্ স্থানে জমিদার বাদী হইলেও অবস্থা বিশেষে নিষ্ষপনদারের উপর, 
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প্রমাণের্ভায়, যথা যেখানে নিপ্ষরদার জমিদারের অধীনে অন্ত মাল জমি দখল করে 
(1. 1. 7২6 091. 7. 166), যেখানে সময় মত লাখরাজ দাবী কর! হয় না 
(08001701001) 55. 9917007) 78 ৮/. ২.0. 191), অথবা যেখানে জমিদার রাজন্থের 
দায়ে বা পত্তনি নিলামে খরিদদার (175618 ৮১. [,017040%) 2 ৮৬. ছি, 9. 125, 8150 
19, 2587 912) ৮5, 36100170061, 3 ৬৬. তি. 09886 182, 8150 7১856 691 [২৪১০1৭! 
৬১, 87807 159010%2166) 55 ৬৮. তি. 05861917 িঝছো। ৮5. 18666, 17 ৬. ২. 
(১,247 7 2২71166৮217 ৮৯০51510097 7 ৬৬, চু, 05458 79105851155, 0] 911077659, 
4 0১15. 75 098৩ 5468)) কিন্ত বিপরীত মতও আছে 81551100010 ৮5, [59115317 
20 ৮৬. ছু. 098০ 388; স্বত্ব লিখনের সময় জমিদার ব! নিষ্চরদার কাহাকেও বাদী 
প্রতিবাদী শ্রেঞ কর! যায় না। উভয়ই বাদী। এবং উভয়েরই প্রমাণ আবশ্যক ; 
এতস্ডিন্ন হ্বত্বলিপি প্রস্তুত সম্বন্ধে সরকারী তদস্ত ও বাদী প্রতিবাদী লইয়৷ মোকদ্দমা 
উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই যে স্বত্বলিপির মুল্য যাহাই হউক উহা দ্বায়া সকল 
ব্যক্তিই (পক্ষ না হইলেও) এমন কি গবণমেন্ট পয্যস্ত সমানভাবে বাঁধ্য । এই জন্ 
উপস্থিত পক্ষগণের ইচ্ছানিচ্ছাভিন্ন রাজন্ব কম্মচাঁরীকে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিতে 
হয় ও যাহাতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে অপর কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি না হয় 
তদ্দিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই জন্ক যে কারণে বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 
তিনি কোন জমি নিষ্ধর লাখরাজ বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন তাহাও তাহাকে ম্বত্ব লিখনে 
উল্লেখ করিতে হয়। 


নিষ্কর স্বত্ব সম্বন্ধে নি্চরদারই বিশেষ জানেন এই তাবে প্রথম প্রমাণের ভার 
ভাহার উপর। জমিদার যদি দেখাইতে পারেন যে এই জমী সম্বন্ধে পুরববে খাজানা 
আদায় হইত তাহা হইলে দশসাল। বন্দোবন্তের সময় নিষ্ষর লাখরাজের অস্তিত্ব ছিল 
ইহা ন! দেখাইতে পারিলে লাখরাজ সাব্যস্ত কর৷ যাঁয় না। ১২ বৎসরের দখল 
হইলে তামাদী আইন অনুসারে জমিদারের বাজেয়াপ্ত করিবার ন্বত্ব লোপ পাইতে 
পারে (60. 1. চ. 9. 76০ 39 091. 455) কিন্ত তাহাতেই এঁ জমি যে চূড়াস্ত নিষ্কর 
বা লাখরাঙ্জ তাহা প্রমাণিত হয় না ও এ প্রকার লাখরাজ বলিয়া স্বত্বলিপিতে লেখা 
হয় না। বাং ১২৯ সালের তায়দাদ দ্বার প্রমাণ হয় যে দশসালা বন্দোবস্তের সময়ও 
এ জমি নিধ্ধর লাখরাজ স্বরূপ দখল করা হইত। [৫১ পৃষ্ঠা দেখ], অতএব 
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উহ্হাতে আর জমিদার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। লীখরাজ প্রমাণ করিতে হইলে 
যে সনন্দ দাখিল করা! (01770070 ₹5, [05507700596 199 ৬/. হ. ০. 461) অথবা! 
এই জমি ইং ১৭৯* গালে লাখরাজ ছিল ইহা প্রাণ করা৷ (4৮1,099 ৬, 7119, 
1. 1. তি. 5 0৭1 748 949) আবশ্যক তাহা! নহে [৫২ "পৃষ্ঠা, দেখ]। বনুকালের 
ভে।গদখল হইতে অনুমান করা ধাইতে পারে যে চিরস্থানী বন্দোবভ্তের সময় এই নিক্কর 
লাপরাজের অস্টিত্ব ছিল। স্বন্ব লিখনের চুড়ান্ত প্রচার পয্যস্ত হইয়া! গেলে আর 
“প্রমাণেরব ভার" মন্বন্ধে কোন গোলযোগ থাকে না, ফেন না ১,৩খ'ধারা অনুসারে 
ষাহার সপক্ষে স্তবলিখন হইয়াছে তাহার দাবী ঠিক অনুমান করা হইবে ও প্রমাণের 
ভাঁর অপর পক্ষের উপর পড়িবে । [১২৮ পৃষ্ঠা দেখ]। 
১০৩ ধারা। কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের ভূম্বামী বা মধ্যস্বত্বাধি- 
কারীদের এক ব। একাধিক ব্যক্তি বা অধিক সংখ্যক রাইয়তের! প্রার্থনা 
করিলে ও ঘত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয়, 
ন্ 1 1 হব স্‌ 
উঠ? রর রা 7... প্রার্থনাকারী বা প্রার্থনাকারীর! তাহা আমানত 
সংখ্যক রাইয়তেব প্রার্থনা করিলে বা তজ্জন্ত জামিন দিলে, এতদর্থে 
মতে রাজন্থকন্চারীর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই 
বিশেষ কপ লিপিবদ্ধ 
করিতে পাবিবাব কথা । বিধি মানিক়া ও তদন্ুসারে কোন রাজস্ব কর্ম 
চারী মহাল বা মধ্যন্বত্ব বা তাহার কোন অংশ 
সম্বন্ধে ১*২ ধারার নির্দিষ্ট সমুদয় বা কোন বিশেষ কথা নিন্দপণ করিয়! 
লিপিবদ্ধ করতে পারিবেন । (৮) 
১০৩ ক ধারা। (১) স্বত্বের লিখনের পাঞুলেখা প্রস্তুত কর] হইলে 
রাঙ্ছন্ব কর্মচারী নির্দিষ্ট প্রকারে (৯) 9 নির্দিষ্টকাল ধরিয়া! এঁ পাওূলেখ্য 
্বত্বের লিগন প্রথম. প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত কাল মধ্যে এ 
প্রকাশ করণ ও সংশোধন লিখনের কোন লেখ! সম্বন্ধে কিম্বা এ লিখন 
করণ চূড়ান্ট প্রকাশ হইতে কোন কথ! ছাড় হইয়া থাকিলে তত" 
করণের কমা । সম্বদ্ধে যে কোন খশপতি কর! ধার, তাহা 
গ্রহণ করিয়া, বিবেচনা! করিয়! দেখিবেন। (১৯) : 
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(২) স্থানীয় গৰর্ণমেন্ট যে সকল বিধি নির্দেশ করেন, তদন্থমারে 
এঁ আপত্তিগুলি বিবেচন! করিয়! দেখিয়া, তাহার নিষ্পত্তি হইলে, € এবং 
ভূমিরাজস্ব ধার্য করা হইতেছে বা শীঘ্রই হুইকে (১২) যদি এরূপ হক, 
তবে বন্দোবস্তি জমাবন্দি ১০৪ চ ধারার (৩) প্রকরণাক্ুসারে লিখনের 
অন্তওক্ত করা হইলে পর) রাজস্ব কর্মচারী উক্ত লিখন চুড়ান্তরূপে 
স্থির করিয়া ফেলিবেন ও নির্দিষ্ট প্রকারে উহ! চূড়াস্তরূপে প্রকাশ €১৩) 
করাইবেন এবং উক্ত লিখন ষে এই অধ্যার়মতে যথাবিধি প্রস্তত কর 
গিয়াছে 'এরপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইৰে। 

(৩) ভিন্ন ভিন্ন স্থান, মহাল, মধ্যন্বত্ব বা তাহার অংশের নিমিত্ত 
১ প্রকরণ বা ২ প্রকরণমতে গৃথক পৃথক লিখনের পাওুলেখ্য বা চূড়ান্ত 
লিখন প্রকাশ কর! যাইতে পারিবে । 

১০৩ খধারা। (১) কোন মোকদামাক় বা অন্ত আনুষ্ঠানিক কার্যে 
এই অধ্যায়মতে প্রস্তত ও প্রকাশিত কোন স্বত্বের লিখন কিন্বা যথারীতি 

সার্টিফিকেটধুক্ত উহার নকল কিম্বা উহার 
স্বন্থের লিখন চূড়ান্তরূপে 

প্রকাঁশত হওয়ার কোন উদ্ধতাংশ উপস্থিত করা হইলে, এ 
এবং উহীর শুদ্ধতার সন্বক্ষে ম্বত্বের লিখন চুড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা 

০০8 হইয়াছে, ইহা স্পষ্টাক্ষরে অন্বীকার করা না 
গেলে, উহ তদ্রপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া অন্মান কর! যাইবে, 
এবং রাজস্ব কর্মচারী কিম্বা যে স্থান, মহাল বা মধ্যশ্বত্ব বা উহার অংশের 
সহিত গর ম্বত্বের লিখনের সম্পর্ক তাহা যে জিলায় সম্পূর্ণরূপে ৰা অংশতঃ 
অবস্থিত সেই জেলার কলেক্টর, কোন স্বত্বের লিখন এই অধ্যায়মতে 
চূড়ান্থরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে, ইহার নির্দেশ করিয়া আপনার 
সাক্ষরিত সার্টিফিকেট দিলে, তাহা উক্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সিদ্ধান্ত 
প্রমাণ হইবে। 


১৮৬ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্যবিধি 


(২) স্থানীয় গবর্ণমে্ট বিজ্ঞাপন দিয়া, কোন নির্দিষ্ট স্থান সন্বপ্ধে 
এরূপ বাক্ত করিতে পারিবেন যে, এ স্থানের অন্তর্গত প্রতোক গ্রামের 
নিমিত্ত শ্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে এবং এন্ধপ 
বিজ্ঞাপন উক্তরূপে প্রকাশিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রমাণ হইবে । 

(৩) তদ্্রপে প্রকাশিত কোন ম্বত্বের লিখনের প্রত্যেক কথা এ 
কথায় উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণ হইবে এবং যাবৎ প্রমাণ দ্বারা অশুদ্ধ 
প্রমাণীকৃত ন] হয়, তাবত শুদ্ধ বলির! অনুমান করা যাইবে । 

( পূর্ববঙ্গের আইনে উপরোক্ত প্রকরণ কয়েকটি বিভিন্নরূপে বিধিবদ্ধ 
হইলেও মুলে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই )। 


১০৩ ধারা ।__-টাকা 


(৮) এই ধারান্ুসারে ম্বত্বলিখনের দরথাম্তকারী এ দরখাস্ত অনুফায়ীক জমির 
পরিমাণ মোট হস্তবুদ, ভূম্যধিকারীর শবত্ব, (জমিদার হইলে তাহার নাম ১৮৭১ সালের 
৭ আইন অনুসারে জারী থাকা চাই। এবং ১*২ ধারর কোন প্রকরণ অনুসারে প্রজা 
কিকিন্বন্ব লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহ! পরিদ্ষার করিয়া দরথান্বে লিখিতে হইবে 
(37871 0০৮৮ 10015 92, 2170. ৮ 9 ৪70 ঠক 0০568001564] 1 দরখান্তু 
জেলার কলেক্টরের নিকট করিতে হয় ও পশ্চিমবঙ্গে দরথাস্তকারীকে একর প্রতি ॥* 
ভিসাবে ও পূর্ববঙ্গে ১ টাক! হিসাধে খরচা জমা দিতে হয়। এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে 
আরও নিয়ম এই যে জমির পরিমাণ অন্রমান করা নাযায় তাহা হইলে প্রঙ্তা প্রতি 
২ টাঁকা খরচ জমা করিতে হইবে, ও ৫০৯) টাকার কম এষ্টিমেট হইলে সমস্ত টাকাই 
প্রথম জম। দিতে হইবে, বেশী হইলে প্রথমে ৫**১ ও বাকী টাকার জন্য জামিন দিয়া 
পরে উহা দাখিল করা যাইতে পারে। স্বত্বলিখনের সময় এষ্টিমেটের অতিরিক্ত 
গরচ হইতে থাকিলে দরখাস্তকারকে রাজন্য কর্মচারীর আদেশ অনুসারে বাকী টাকা 
দিতে হইবে। না দিলে কাধ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, অথব! কাঁধ্য শেষ করিয়! 
১১৪ ধারা অনুসারে অতিরিক্ত খরচ আদায় কর। যাঁর । কলেক্টর সাব ডিরেক্টর ও 
কমিশনরের নিকট ১*৩ ধারার দরখাস্ত প্রেরণ করেন। কমিশনর সাহেব দরখাক্ত 
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নামঞ্জুর করতে গারেন। ১*২ ধারানুসারে আরস্ত হইলে এই প্রণালী অনুসরণ 
-করিতে হইবে। 


১০৩ ক ধারা। _টীকা 


(৯) পচারের ৭ দিন পৃর্ধ্বে সংস্ষ্ট মৌজায় মৌজায় তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেওয়। 
'হয়। সাধারণতঃ একজন কাননগু গ্রাম গিয়। ম্বহলিপি পড়িয়। শুনান ও ১ মাসকাল 
লাবং আফিসে মকলের পরিদশশনের জন্ত খোলা থাকে । এই ১ মামকাল মধ্যে 
এই ধারান্ুসারে আপত্তি দাখিল করিতে হয়, ইহাতে ॥* আনা কোর্ট-ফি দিতে হয় 
(১১৭ পৃষ্ঠ। দেখ) 

(১০) অর্থাৎ উহ'র নিষ্পত্তি করিবেন । 

(১১) রাজপ্ধ কশ্মচারী উভয় পক্ষকে নোটাস দিবেন ও সরাসরি মতে বথা সম্ভৰ 
নরেজমীনে যাইয়। উহার বিচার করিবেন। উপরন্থ রীজন্ কর্্চারীর নিকট আপীল 
হইতে পারে। 

(১২) দশম অধ্যায় দেখ। 

(৮৩) তজদিকের সময়ে ও ১*৩ক ধারার আপত্তির হুকুম অনুসারে প্াাথমিক 
স্হলিপি সংশোধিত হইলে পর উহ] হইতে চূড়ান্ত শ্বত্বলিপি প্‌.স্তত হয়। চুড়ান্ত .পচাৰ 
অত কাধ্য প, ণালী সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইতে পারে না (১১১ক ধারা দেখ)। 


তৃতীয় ভাগ-_যে সকল স্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্য কর! হইতেছে 
না কিন্। শীঘ্রই হইবে ন! সেই সকল স্থলে খাজান। ধাধ্য 
করণ ও বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার কথ।। 


১০৫ ধারা । (১) যেস্থলে ভুমি রাজন্ব ধার্ধয করা হইতেছে না 
ঘে সকল স্তলে ভূমি রাজস্ব কিছ শীঘ্রই হইবে না (১৪) সেই স্থলে ভূম্য- 
ধাধা করা হইতেছে না ধিকারী বা প্রজা ১০৩ ক ধারার (২) প্রক- 
কিনব! শীঘ্রই হইবে না রণানুলারে স্বত্বের লিখন চূড়াস্তরূপে প্রকাশিত 
সেই সকল স্থলে রাজন্ব হইবার সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ছুই মাসের 
কর্মচারী কর্তৃক খাজান। মধ্যে খাজান। ধার্ধ্য হইবার (১৫) প্রার্থন! 
ধায্য হইবার কথা। করিলে, প্রজ! যে ভূমি ভোগ করে, রাজস্ব 
কর্মচারী সেই ভূমির সম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য করিবেন। 


১৮৮- সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য বিধি 


ব্যাখা ।__কোন উপরিতন ভূমাধিকারীর মহাল বা মধ্যন্বত্ব বা 
তাহার অংশ কিয়ৎকাঁলের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়া থাকিলেও তিনি 
থাজান। ধার্য হইবার প্রার্থঝা করিতে পারিবেন । 

(২) যে স্থলে ভূষি রান্বস্ব ধার্যা হইতেছে না কিম্বা শীঘ্রই হইবে ন' 
(৬) সেই স্কলে রাজত্ব কম্মচারী যদি ১০২ ধারার (ঝ। দফান্ুসারে এর্প 
লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন যে, ভূমি নিষ্ষব ভোগ করিবার দাওয়া করা হর, 
তাহার দখলিকার খাজান। না দির, তাহা ভোগ করিবার স্বত্বৰান নহেন 
এবং ভূমাধিকারী বা দখলিকার ১*৩ ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে 
ত্বত্বের লিখন চুড়ান্তরূ:প প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে দুই মাসের 
মধ্যে খাজান! ধার্ধ। হইবার প্রার্থনা করেন, তাহ হইলে, রাজন্ব কর্মচারী 
এ ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও স্টাধয খাজান। ধার্যা করিবধেন। 

(৩) আদালতের রস্থম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনে যাহা কিছু 
আছে, তৎসত্বেণ (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণান্থ্যায়িক প্রতোক প্রার্থন! 
পত্রে ভারতবষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়" 
যেরূপ নির্দেশ করেন, তদ্রপ ষ্টযাম্প দিতে হইবে 1 (১৭) 

(8) এই ধারামতে খাজান। ধার্য করিতে হইলে, যাবৎ বিপরীত 
দশান না যায়, তাবৎ রাজস্ব কর্মচারী বর্তমান থান্ধান! উপযুক্ত ও ন্যাযা 
বলিয়া অন্মান করিবেন এবং খাজানা বাড়াইবার বা স্থলভেদে কমাইবার 
বিষয়ে এই আইনে দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ যে সকল বিধি (১৮) 
নি্দিষ্ঠ হইল, তত্গ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 

(৫) এই ধারাঞ্্ষারিক কোন স্থলে রাজস্ব কর্মচারী বাহা উপযুক্ত 
ও স্যাষ্য খাজান। বলিয়া বিবেচনা করেন, পক্ষধিগের নিকট তাহ প্রস্ত।ব 
করিতে পারিবেন এবং ষ্বে খাজনার এরপে প্রস্তাব করা যার, তাহা 
পক্ষেত্লা মুখের কথায় ৰা লিখিয়! গ্রহ কিল, উপহূক্ত খাজান! বলিয়া 
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লিপিকন্ধ কর! যাইতে পারিবে ও তাহ! এই আইনান্ুমারে বথারীতি ধার্য 
কর! হইয়াছে বলিয়া! বিবেচিত হইবে। 


(৫) যত টাকা খাজান! উপযুক্ত কোন স্থলে পক্ষেরা তৎসম্বন্ধে রফ' 
করিয়া বা অন্ত রকমে পরস্পর সম্মত হইলে, যে খাজান! সম্বন্ধে একধপে 
সম্মত হওয়া হইল, তাহা যে উপযুক্ত ও ন্তাধা রাজস্বকর্ম্ীচারী ইহা বুঝিয়* 
দেখিবেন এবং তিনি প্ররূপ বুঝি?ল, যে খাজান! সম্বন্ধে এন্বপ সম্মত 
হওয়া, হইল, তাহা উপযুক্ত ও ন্যাষ্য খাজানা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন, 
কিন্তু না বুঝিলে, করিবেন না । তিনি এরূপ না বুঝিলে (৪) ও (৫) 
প্রকরণের বিধানান্ুসারে স্বয়ং উপযৃক্ত ও স্ঠায্য খাজান! ধার্ধা করিবেন । 


( পূর্ববঙ্গের আইনে একটি অতিরিক্ত প্রকরণ আছে, যথা (৭) 
যদি বিভিন্ন স্থানের স্বত্বলিপি সম্বন্ধে বিভিন্ন তারিখে চূড়ান্ত প্রচারের 
সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এবং কোন একটির জমার অন্তর্গত জমি এরূপ 
একাধিক স্থানে অবস্থিত পাকে, তাহা হইলে সর্বশেষে যে স্থানের সাটি- 
ফিকেট দেওয়! হব, দেই সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে উপরোক্ত এক 
প্রকরণের ছুই মাস গণন| হইবে )। 


১০৫ ক ধারা। যেস্থলে এই ভাগানুসারে খাজানার বন্দোবস্তের 

নিমিত্ত কোন কার্ধানুষ্টানে নিয়লিখিত কোন ইন্থ উখিত হয়, অর্থাৎ ৫ 
(ক) এ ভূমি খাজানা দিতে দায়ী 

এই ভাগানুসারে খাজানার 

বন্দোবন্ত চলিবার কিনা; 
কালের মধ] যে ঝকুল (খ) এ ভূমি স্বত্বের লিখনে নিক্কর 
পৃশ্থ উিত হয় তাহার. ভোগ করা হইতেছে বলিয়া লিখিত হইলেও. 

ম'মাংসার কথা। 

থাজান! দিতে দায়ী কিনা; 
(গ) ভূম্যধিকারী-প্রজ। সম্পর্ক আছে কিনা; 


১৯৩ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কা্যবিধি 


(ঘ) এ ভূমি ভুলক্রমে কোন বিশেষ মহাল বা প্রজার দখলি ভূমির 
ংশ বলিয়৷ লিখিত হইয়াছে কিনা, অথবা কোন মহাল ব৷ প্রজার দখলি 
ভূমি হইতে ভুলক্রমে বাদ দে ওয় হইয়াছে কিনা 

(উ) যে শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া প্রজাকে স্বত্বের লিখনে দেখান 
হইয়াছে, প্রজ1 তাহা হইতে কোন ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত কিনা ) 

(চ) প্রজাস্বত্বের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও অনুষঙ্গ অথবা এ ভূমি 
সংক্রান্ত কোন পথস্বত্ব বা অপর স্বচ্ছন্দাধিকার লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, 
অথব] তুল করিয়া লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে এরূপ কিনা; 

সেই স্থলে রাজন্ব কশ্মচারী এ ইস্ু সম্বন্ধে বিচার করিয়া, তাহার 
মীমাংসা করিবেন এবং তদনুসারে ১৭৫ ধারান্রসারে খাজান! নিপ্ধারিত 
করিবেন । 

কিনু যে ইস্থ্র একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা যে সকল পক্ষের অধীনে 
্টাহার] বা ঠাহাদের মধো কেহ দাবী করেন, সেই সকল পক্ষগণের মধ্যে 
সাক্ষাৎভাবে ও মূলতঃ ইন্সু থাকিয়াছে কিন্বা উতিপূর্বে আছে এবং তৎ- 
সম্বন্ধে কোন রাজস্ব কর্মচারীর সম্মুখে ১০৬ ধারান্ুসারে উপস্থিত করা 
মোকদমায় রাজস্ব কর্মচারী কর্ডক বিচার হইয়! মীমাংসা কর! হইয়াছে 
কিম্বা ইতিপুর্বে বিচার হইতেছে, রাজস্ব কন্মচারী এই ধারান্থুলারে মেই 
ইন্বর বিচার করিবেন না। 


১০৫ ধারা ।--টীকা 

(১৪) অখাৎ জমিদায়ী মহালে। 

(১৫) বর্তনান খাজানা চূড়ান্ত শ্ব্বলিপিতে লেপ। হইয়াছে । এই ধারায় "থাজান। 
খায্যের” অর্থ বর্তমান খাজানা আইন জন্রলারে কম বা বেশী করিয়া স্তাধয খাজান! 
পাধ্য করা। 

(.৬) অর্থাৎ জমিদারী মহালে। 


পরিশিষ্ট ১৯১ 


(৭) ০৮, (17. 071৮0 270 21712) 19094. প্রভ্োক জমার জন্য বা গত্যেক 
খেওট ঘ1 খতিয়ানের জন্য ॥* আনা কোর্ট ফি। সমন বা অস্ভঠান্য দরখাল্য সম্বন্ধ 
হাইকোর্টের নিয়ম প্রযোজ্য অতএব মোকদ্দম! মুলতুবী বা অন্য দরখাস্ত জন্য [* আন 
কোট ফি। এই ধারার মোকদ্দমার বিচারের কায্য দেওয়ানী কার্যযবিধি অনুসাৰে 
হইবে ও ইহাঁর আগীল জজ সাহেবের নিকট হইবে (১৭৭ ধারা দেখ)। 

(১৮) চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময়ের মধ্শ্বত্বের খাজানা বুদ্ধি সম্বন্ধে ৬ ধারা ও 
€* ধারা; অন্যান্য মধান্বত্ব সম্বন্ধে ৭ ধারা; দখলিম্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের খাজা ন। 
সম্বন্ধে--৩০ ধারা ও ৩৮ ধারা; দখলিম্বত্ব শূন্য রাইয়ত সম্বন্ধে--৪৩ ধারা; কোফা1 
বাইয়ত--৪৮ ধারা; সকল শ্রেণীর রাইয়ত ও মধ্যস্বত্ব__৫২ ধারা (৭ম অধ্যায় দে)। 

১০৫ ধারানুসারে মোকদ্দমার সময় ম্বত্ব বা দখল লইয়া বিবাদ উত্থাপিত হইলে 
তাহার “ইন” হইয়৷ বিচার হইৰে (১০৫ক ধারা) ! ভূম্যধিকারী যদি ১*৫ ধারানুসাবে 
দরণাস্তকীরী হয়নে তাহা হইলে ঠাহাদের সকল সরিকদারগণেরই ৰাদী শ্রেণীতুন্ু 
হওয়। আবশ্যক (১৮৮ ধারা ৪ 1101)66]১ ৮০, 457)6৮1) 1, 154 তি, 17 091, ০:549)]। 
'্টাহাদের সকলের নিযুক্ত সাধারণ ম্যানেজার হাহাদেৰ পক্ষ হইয়া কাধ্য করিতে 
পারেন। কিন্ত কোনও সরিক যদি পৃথফ কবুলতি লইয়া বা অন্য প্রকারে প্রজাক 
সম্মতিক্রমে পৃথকভাবে নিজেন অংশের খাজান। আদায় করিতে থাকেন তাহা হইলে 
'টাহাকে অন্ত সরিকদারগণকে বাদীশ্রেণীভুক্ত কফিতে হয় না (19269) ৬5. [১1877770007 
|... 8, 0৭]. 1১. 417) যেখানে সকল সরিকদারগণের বাদী হওয়া আবশ্কক, “স 
সে স্থানে তাহাদের কেহ কেহ প্রতিবাদী হইলেন এরূপ হইলে চলিবে না, মকলকেই 
মোকদামার প্রথম অবস্থায়েই বাদী হওয়া আবগ্ঠক। ইহাব পরে কেহ বাদী তহলে 
'ভাহর দাবীতে “তামাদী” দোষ বান্ঠবে ও সমস্ত “মাকদ্দম। নষ্ট হইবে। 


১০৫ ক ধারা ।-_টাকা 


(১৯) ১৯৫ ধারার মেকদমার সময় গ্রতিবাদীর জবাবে এই সকল “ইন্থু” উঠিলে 
তাহার নিষ্পতি করিতে হইবে । ১০৫ ধারানুসারে খাজন। ধাধ্যের জন্য যদি বাদীকে 
স্বত্বলিপির ভূল সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে আবগ্যক হয় তাহা হইলেও তিনি 
১৯৫ ক ধারা অনুসারে আপত্তি করিতে পারেন 18. 0. ড/. বি. 6. 268. ইহাতে 


১৯২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


সম্ভবতঃ ১*১ ধারার স্যার অঠিরিক্ত কোটি দিতে হইবে । এ প.কার ভুলের জন্য 
১০৬ ধারার মোকঙ্গামা ও সঙ্গে সঙ্গে থাজানা ধাধ্যের জন্য ১০৫ ধারার মোকঙ্গযাও 
হইতে পারে; এবং উত্তয় মোকদ্দমমার বিচারও সম্ভবত; একত্রে হইতে পাবে। 
১*৫ 'ক) ধারামুসারে মাল লাখরাজের প্রশ্ন উঠ্ঠিলে সম্ভবতঃ তামাদি আইনের ২৩, 
প.করণ খাটে না, কেন না এই ধারার বিশেষ তামাদি লেপ! আছে (15 0. ৬. ২ 
25 ২০৫০১) । চুড়ান্ত প্রচ!রের ১২ বতনুরর মধো খাঙ্গানা ধাধোর যোগা জমিতে 
খাঞ্জানা ধাযোর জন্য মোকদ্দম। না করিলে জমিদারের স্বত্ব তামাদি আইন অনুমারে 
লোপ পায় (1. 1. £ 39 €ন1. 2৪৮ 457) 


১০৬ ধারা । কোন রাজস্ব কম্মচারী কোন স্বত্বের লিখনে ষে কোন 
কথা লিখিয়াছেন কিম্বা উক্ত কম্মচারী এপ লিখন হইতে যে কোন কথা 
বাদ দিধাছেন ততসম্বন্ধে কোন বিবাদ উদ্ঘিত 


কোন রাঙ্তগ্ব কর্শুচারির হইলে, এ বিবাদ ভুমাধিকারী ও গ্রাজার মধ্যেই 
নিফট মোকদ্দম। উপস্থিত 
করিবার কথা । হউক কিন্বা একই মহালের বা পরম্পর 


নিকটবন্তী মহাল গুলির ভুমাধিকারীদের মধোই 
হু্টক, কিন্বা প্রজা! ও প্রজার মধ্যেই হউক, কিন্বা' ভূম্যধিকারী ও প্রত্বা 
সম্বন্ধ মাছে কি না এই বিষয় লইয়াই হউক, কিন্বা কোন ভূমি খাজান। 
না দিয়া ভোগ কর! হইলে তাহা তদ্ধপে ভোগ করা উচিত কি না এই 
বিষর লইয়াই হউক, (২০) প্র বিবাদের নিষ্পত্তির নিমিত্তে এই 
ভাগানধায়িক সমস্ত আনুষ্ঠানিক কার্যে এ্স্বত্বের লিখন এই আইনের 
১*৩ক ধারার (২) প্রকরপানুপারে চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার লাটি- 
ফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাপের মধো কোন সময়ে কোন রাজন্ব 
কশ্মচারীর নিকট ই্রাম্পযুক্ত কাগজে আবেদন পত্র দাখিল করিয়' 
মোকদ্দন! উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। এবং রাজস্ব কর্মচারী এ 
বিবাদ শ্রবণ করিয়া নিম্পদ্ভি করিবেন । 
“এবং যে ইস্থ এই ভাগানুলারে খাজানার ৰক্দোবন্তের নিমিত্ত 


পরিশিষ্ট . ১৯৩ 


কার্ষ্যানুষ্ঠানে একই পক্ষগণের মধো অথবা যে সফল পক্ষের অধীনে 
স্টাহার! বা তাহাদের মধ্যে কেহ দাধী করেন সেই সকল পক্ষের মধ্যে 
সাক্মাৎভাবে ও মূলতঃ ইনু থাকিয়াছে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে আছে, যে স্থলে 
কোন রাজন্ব কর্মচারী কর্তৃক ১৫ক ধারানুলারে সেই ইন্দ্র বিচার 
হইয়া নিম্পন্ত্রি হইয়াছে কিন্বা ইতিপুর্ধে ধিচার চলিতেছে সেইস্থলে রাজস্ব 
কর্মচারী এই ধারাহ্যায়িক কোন মোকদ্দমায় তাহার বিচার 
করিবেন না ।» 

' কিন্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ভক এতংকার্যাপক্ষে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট 
হয় রাজস্ব কন্মচারী তদধীনে বিশেষ কোন মোকদ্দমা বা বিশেষ কোন 
'শণীর মোকদ্দমা কোন উপযুক্ত ক্ষমভতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে বিচারার্থে 
প্ররণ করিতে পারিবেন । [উপরোক্ত ১০৫ (৭) প্রকরণের শ্টায 
পূর্ববঙ্গের আইন অনুসারে ১০১ ধারার মিয়াদ শেষ স্থানের চূড়ান্ত 
প্রচারের তারিখ হইতে গণনা করিতে হইবে |] 


১০৬ ধার! ।__টাকা 


(২*) বেদখলী জমিতে দখল পাইবার স্বনেব বা প্রার্থনার বিচার এই ধারানুসারে 
হইডে পারে না (051) ১৪৫৪19 ৬৯, (07107) 15 0৬. ই. 0865 974). 
১০৭ ধারা । (১) ১০৫ ধারা, ১*৫ক ধারা এবং ১০৬ ধারান্ুষায়িক 
সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্ষ্যে রাজস্ব কর্মচারী দেওয়ানী মোকদমার কাধ্য 
প্রণালী বিষয়ক আইনে মোকদ্দমমা বিচার 
রাজন্ব কণ্মচারীরযে কাধ্- করিবার বে কাধ্যপ্রণালী নির্দিই আছে এই 
কন ৪. আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেপ্টের প্রণীত বিধি 
মানিয়। সে কার্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন, 


এবং প্রঙ্কপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে তাহার মিম্পত্তি পক্ষদিগের মধ্যে 


৯৯৪ সর্ভে ও সেটেলমেণ্টের কাধ্য বিধি 


কোন মোকদ্দমায় দেওয়ানী 'আমালত্ের ডিক্রীর তুল্য বলবৎ গ€ ফলবং, 
হইবে এবং ১০৮ ও ১০৯ক ধারার বিধানাধীনে চূড়ান্ত হইবে। 


“(২) বন্দোবন্তকারী কর্মচারী অথবা সহকারী বন্দোবস্তকারী 
কর্মচারী নামে যে রাঙ্জন্ব কর্মচারী নিষুক্ত হন ততকর্তৃক ১০৫ ধারাঙ্গুসারে 
বন্দোবস্ত কর। সমস্ত খাজানার এবং ১*৫ক বাঁ ১০৬ ধারানুসারে নিষ্পত্তি 
কর। সমস্ত ইনু বা বিবাদের এবং ৪* ধারানুসারে নগদান খাঁজনায় 
পরিবন্তিত করা সমস্ত খাজনার লিপি ১*৩ক ধারার (২) প্রকরণান্ুলারে 
চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বব্বের লিখনে লিখিতে হইবে এবং শী লিপি এ 
লিখনের অংশ বলিয়া! গণা হইবে ।” 


১০৮ ধারা। ১*৫ ধারা, ১০৫ক ধারা, ১০৬ ধারা ব| ১০৭ 
ধারানুসারে যে সময়ে কোন আজ্ঞা বা নিষ্পত্তি করা যায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট 
হইতে এততপক্ষে বিশেষমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন 
রাজস্ব কন্মচারী এ আজ্ঞ। বা নিষ্পত্তি নিক্ত 
কতই হউক কিস্বা অপর কোন রাজন্ব কশ্মচারী 
কৃতই হউক, তাহার নিকট প্রার্থনা করা হইলে অথবা! আপন প্রবুভি 
মতে সেই সময় হইতে বার মাসের মধো তাহার পুনরালোচনা (২২) 
করিতে পারিবেন কিন্ত সেই পুনরালোঁচনা দ্বারা যেন ১০৯ক ধারা মতে 
কৃত কোন আজ্ঞ! বা ডিক্রীর ব্যাধাত না হয়। 


রাজস্ব কর্মচারী কর্তৃক 
পুনরালোচনার কথ । 


কিন্তু রূপ আজ! বা নিষ্পতির উপর যদি ১*৯ ধারামতে কোন 
আপীল দায়ের থাকে, তাহ! হইল্রে কিম্বা যাবৎ সম্পর্কবুক্ত পক্ষদিগকে 
উপস্থিত হইবার ও এরূপ পুনরালোচনা করিবার বিষয়ে তাঁহাদের মন্তব্য 
গুন! যাইবার যুক্রিযুক কোন নোটাদ দেওয়া না হয়। তাবৎ এনপে 
কোন আজ্ঞ। বা নিম্পতির তদ্রপে পুনরালোচন1 কর! ধাইবে না। 


পরিশিষ্ট ১৯৫ 


ঞ*৮ক ধারা। স্বত্বের লিখনের যে লেখা সরল বিশ্বাসজনিত, 
ভুলক্রমে (২৩) লেখা হইয়াছে বলিয়! স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তুক এতৎ 
পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন রাজস্ব 
৫ কর্মচারির প্রতীতি হয় তিনি দরখাস্ত পইরা 
করিবার করবা বা স্বত্বঃগ্রবৃত্ত হইয়]! ১০৩ক ধারার ২ প্রকরণান্ু- 
সারে স্বত্বের লিখনের চুড়ান্ত প্রকাশকরণের 
সার্টফিকেটের তারিখ হইতে ১২ মাসের মধ্যে সেই তেখা সংশোধন 
করিতে পারিবেন । 
কিন্ত এ লিখন সম্বন্ধীয় কোন আপীল ষদ্দি ১০৯ক ধারান্ুসারে 
দায়ের থাকে তাহা হইলে অথবা যে পধ্যস্ত সম্পৃক্ত পক্ষগণকে উপস্থিত 
হইয়া এ বিষয়ে আপন বক্তব্য বলিবার নিমিত্ত যুক্তিসঙ্গত নোটাস ন! 
দেওয়! হয় সে পর্যান্ত এরূপ কোন সংশোধন করা হইবে না।” 


১০৮ ধার ।--টীকা 


(২২) এই পুনরালোচনা (৬51৯1০এ) সম্বন্ধে রাজকন্মচারীর ক্ষমতা কতদূর তাহ! 
পরিক্ষ।র লেখ। হয় নাই। আপীল আদালতের ন্যায় সক্কল বিষয়ের পুনরালোচন। 
এই ধারান্রসারে হইতে পারে না। দেওয়ানী কায্যবিধির ১১৫ ধারানুসারে হাইকোটের 
ক্ষমতা ও 01. 47 [২01৮ 1 অনুসারে নিম্ম আদালতের ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা 
১*৮ ধারায় দেওয়। হইয়াছে ৰলিয়। মনে হয় না। 


১০৮ ক ধারা ।__টাকা 


(২৩) ইহ। দ্বারা কেরাণীর ভুলই বুঝা যায়, যথা ১*৩ক ধারার আপত্তিতে এক 
রকম ন্বকুম হইয়াছে কিন্ত তদনুমারে রেকর্ড সংশোধন হয় নাই, অথবা কোন 
খতিয়ান বা খেওটের জমির পরিমাণ সমষ্টি করিতে ভুল হইয়াছে, নকলে ভুল হইয়াছে, 
ভুলক্রমে গিভার নাম বা বাসস্থান লেখা হয় নাই ইত্যাদি। কিন্তু 6 0. (৮ ]. 0. 
329 দেখ। 


১৯৬ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 


১৭৯ ধারা। যে বিষয় লইয়া ১*৫ হইতে ১*৮ পর্যন্ত ধারামতে 
কোন প্রার্থন পত্র ঝা.মোকর্দমা উপস্থিত কর 
ও ভা, হয় কিম্বা ইতিপুর্ধেই করা হইয়াছে ১০৯ক 
হইবার কথা। ধারার বিধান মান্ত করিয়া কোন দেওয়ানী 
আদালত সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রার্থনা 

বা মোকর্দিম! গ্রহণ করিবেন না। 

১০৯ক ধারা । (১) রাজস্ব কন্মচারীদের ১০৫ হইতে ১*৮ক 

পর্যান্ত ধারান্ুযায়িক নিষ্পত্তির উপর আপিল 

2 শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক বা 

রী একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ জঙ্গ বলিয়া নিযুক্ত 
করিবেন। 

(২) রাজন্ব কন্মচারির ১০৫ হইতে ১*৮ পর্যান্ত ধারানুমায়িক 
নিস্পভির উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে, এবং 
মাপাল সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যাপ্রণালী বিষয়ক আইনে থে 
নকল বিধান আছে তাহ প্রবূপ সকল 'আপীল সম্বন্ধে যতদূর খাটিতে 
পারে থাটিবে। 

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কাধ প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ 
অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থ মতে বিশেষ জজ হাইকোর্টের অধীন আদালত 
ভইলে যেরূপ হইত, উক্ত“অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে এই ধারামত 
কোন মোকর্দমায় বন্দর! খাজানা ধার্য্য করা হয় তন্তিন্ন তাহার নিষ্পতির 
উপর হাইকোর্টে সেইবূপ আপীল হইতে পারিবে। 

কিন্তু ছিত্ীয় আপীলে ধন্দি হাইকোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়। 
কোন মধ্য-শ্বত্থের বা যোতের খাজান! ধার্য্য হইয়াছে, তন্গধ্যে কোন 
কথ! সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উত্ত কোট 


পরিশিষ্ট ১৯৭ 


এ মধ্য স্বত্ব বা যোতের নিমিত্ত নৃতন খাজানা করিতে পারিবেন, কিন্ত 
তাহা ধাঁ্ধ্য করিবার বেলা একই লিখনের মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্তান্ত 
মধা-স্বত্ের বা যোতের যে খাজানা ১০২ ধারা মতে নির্ণীত হইয়। 
থাকে কিন্বা ১০৫ ধারা বা ১০৮ ধারামতে ধাধ্য হইয়া থাকে তাহ 
দেখিয়া চলিবেন। 

১*৯ থধারা। (১) ভূমারিকারী এ প্রজা আইন সঙ্গত কোঁন 

নিয়মপত্র বা রফ। বন্দোবস্ত করিয়া থাকিলে, 
নি্সমপত্র বা রফা বন্দোবস্ত রাজস্ব কম্মচারী এই অধ্যায়মতে স্বত্বের লিখন 
সফল করণার্থে রাজস্ব : 
কশ্মচারীর ক্ষমতার কথা), প্রস্তুত করিবার ও বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার 
সময়ে তাহা কাধ্যে পরিণত করিয়া তদন্ুসারে 
লিখন প্রস্তত ও বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন । 

কিন্ত যে নিক্মমপত্র ও রফা বন্দোবস্তের সর্ত একটি চুক্তিপত্রের অঙ্গী- 
ভূত করা হইলে, এই আইনানুসারে প্রবল করা যাইতে পারে না, 
তিনি সেই নিয়মপত্র বা রফা বন্দোবস্ত কার্যে পরিণত করিবেন না । 

(২) দেয় খাঞজজান। সম্বন্ধে বিবাদের নিষ্পত্তির উদ্দেশ্টে কোন নিয়ম- 
গত্র বা রফ বন্দোবস্ত করা গিয়া থাকিলে, চুক্তিপত্র সম্বন্ধে ২৯ ধার! 
অনুসারে যে প্রকারের বা পরিমাণের অনুমতি নাই, এ নিয়মপন্ত্র বা রফা 
বন্দোবস্তের ফলে খাজান। সেই প্রকারে বা সেই পরিমাণে বদ্ধিত হইবে 
কিনা, ইহা নির্ণয় করণার্থ রাজস্ব কম্মচারী যে কাল সম্বন্ধে এ বিবাদ 
উখ্িত হয়, সেই কালের অব্যবহিত পৃব্ষে যে খাজানা! আইনানুসারে দেয় 
ছিল, তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য লিপিবন্ধ করিবেন। 

(৩), যেস্থলে কোন নিক্নমপত্র বা রফা বন্দোবস্তের সর্ত এরূপ হয় 
যে, তাহাতে কোন তৃতীয় ব্যক্তির শ্বত্বের অযথা বা অন্তায় হানি হইতে 
পারে, সে স্থলে পক্ষগণ যে কথা বলিতেছে, তাহ! যে সত্য, সাক্ষ্য লইয়। 

১৪ 


১৯৮ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


রাঙ্গস্ব কর্মচারীর এরূপ গ্রতীতি না হইলে এবং না 'হওয়! পর্য্যন্ত তিনি 
এ নিয়মপত্র বা রফ! বন্দোবস্ত কার্যে পরিণত করিবেন না । ” 

উদ্লাহরণ।--ক একজন ভূম্বামী। তিনি এই নিয়মপত্র করিলেন যে, খ নামক 
তাহার প্রজা দধলিপ্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত বলিয়া লিখিত হইবে। ইহাতে খ'র প্রজাদের 
স্বত্বের হানি হইবে। রাজস্ব কর্দরচারীর ৩ প্রকরণানু সারে অনুসন্ধান করিতে হইবে 
“ঘ খ (৫) ধারার অর্থ পির্দেশ।নুযায়িক মধ্যন্বত্বাধিকারী ন। রাইয়ত। সাক্ষ্য লইয়। যদি 
[নি দেখেন যে, খ রাইয়ত তাহ! হইলে, তিনি এ নিয়মপত্র কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারিবেন 1 কিন্ত তিনি ষদি দেখেন যে থ মধ্যহ্বত্বাধিকারী, তাহা! হইলে উহা কায্যে 
পরিণত করিতে পারিবেন না । 

( পূর্ববঙ্গ--উপরোক্ত (২) ও (৩) প্রকরণ পৃর্ববঙ্গের আইনে নাই। 
€১) প্রকরণও ভিন্ন প্রকার যথা--(১) এই অধ্যায় অনুসারে কার্ধযানু- 
্ভানের সময় প্রজ। ও ভৃম্যধিকারীর মধো কোন বিষয় আপোষে মীমাংসা 
হইলে, এ মীমাংসা আইনপঙ্গত হইলে, রাজন্ব কর্মচারী তদনুসারে কার্য 
করিতে পারেন ; কিন্ত এরূপ মীমাংসার ছার! কোন তৃত'য় ব্যক্তির ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাকে নোটাশ দিয়া ও তাহার আপত্তি 
শুনিয়া এবং সোলেন|মার বিবরণ সত্য কিনা, তাহা নিদ্ধীরণ করিয়া, 
রাজস্ব কর্মচারী কাধ্য করিবেন )। 

১০৯ গ ধারা । (১) ১০৯ খ ধারায় যাহ! কিছু আছে, তাহা সত্বেও 
মধ্যস্বত্ব বা যোতের নিমিত যে খাজান! দেয় বলিয়! লিপিবদ্ধ হইবে, কোন 

স্থলে স্বত্বের লিখন প্রস্তত হইবার সময়ে (২৪) 

রাজস্ব কর্মচারীর নিয়মপত্র ভূম্যধিকারী ও প্রজা তাহা নিয়ষপজ্জানুক্রমে 
ক্রমে খাজানার বন্দে বন্ত 

করিবার ক্ষমতার কথা । স্থির করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট হইতে এতদর্থে 

বিশেষভাবে ক্ষমন্তাপ্রাপ্ত কোন রাজস্ব কম্ম- 

চারীর দি এপ প্র্তীতি হয় যে, নিয়মপত্রমতে নি্গিষ্ঠ থাজানা যুক্তি 

সঙ্গত ও গ্ভাধ্য তাহ! হইলে তিনি এ নিয়মপত্রের সর্ত ধ্দি এরূপ হুর বে, 
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কোন চুক্তিপত্রে 'নিবন্ধ হইলে, তাহ এই মাইনানুলারে কার্ষে পরিণত 
করিতে পার! যাইত না, তাহ! হইলেও এ খাজানা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত 
খাজানা! বলিয়! ধার্ধ্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার এরূপ প্রতীতি 
না! হইলে পারিবেন না। এবং এররূপে ধার্ধ্য খাজানা সম্বন্ধে ১১৩ 
ধারার বিধান থাটিবে। 


(২) কোন ভূমাধিকারী বা প্রজা ১*৯ ক ধাঁরানুনারে নিযুক্ত বিশেষ 
বিচারপতির নিকটে এই হেতুতে আপীল করিতে পারিবেন যে, রাজদ্ব 
কম্মচারী ১ প্রকরণান্ুনারে যে খাজান! ন্ভাধ্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজানা 
বলিয়া ধার্য করিয়াছেন, তাহাতে এ ভুমাধিকাঁরী বা প্রজ। স্বীকৃত হন 
নাই, অপর কোন হেতুতে আপীল করিতে পারিবেন না। 


(৩) রেভিনিউ বোর্ড দরখাস্ত পাইয়া! বা অনুষ্ঠিত কার্যে ম্বতঃপ্রবুত্ত 
হইয় ন্যায্য যুক্তিসঙ্গত খাজানা বলিয়া, থাজান! ধার্যকরণ চক (১) 
প্রকরণান্ুযায়িক আদেশের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে এব্ূপ 
ধার্ধা খাজানার সংশোধন আদেশ দিতে পারিবেন । 


কিন্তু এ বিষয়ে যাহ] কিছু বক্তব্য থাকে, উপস্থিত হইয়া তাহ! 
বলিবার নিমিত্ত সম্পৃক্ত পক্ষগণকে যুক্তিসঙ্গত নোটাশ না দেওয়। পর্য্যত্ত 
এরূপ কোন আদেশ করা যাইবে না। (পুর্ববঙ্গে এইরূপ কোন ধারা 
নাই) 


১০৯ গধারা।-_টীকা 


(২৪) অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রচারের পুর্বেব ১১৫ ধারার ব্য ও হয়রানি এড়াইবার জন্ত 
ভূমাধিকারী ও প্রজা এই ধাঁরাগ্ুদারে বর্তমান খাঙ্জান। পরিবর্তন করিয়া সোলেনাম। 
সবার! ন্যাধা খাপ্নীন। ধার্য করাই! লইতে পারেন। পূর্ববঙ্গে এই ধারার ন্যায় কোন 
ধারা বিধিবদ্ধ হয় নাই। 


২০০ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কার্য্যবিধি 


১০৯ ঘধারা। ১৯৮ ধারা, ১৪৯ ক ধার! অধব। ১*৯ গ ধারার (২) 
বা (৩) প্রকরণানুসারে পুনদ্ৃিক্রমে বা আপীল স্থজ্ে যে সকল খাজা'নার 
বন্দোবস্ত বা বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, তাহার 
লন কথা ১০৩ ক ধারার (২) প্রকরণানুসারে 
চুড়ান্ত ভাবে প্রকাশিত স্বত্বের লিখনে 
লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং এ লিপি এ লিখনের অংশশ্বরূপ গণা 
হইবে। 
[পূর্বববঙ্গে _-এই ধারা ১*৯গ স্বরূপ বিধিবদ্ধ আছে] 
১১০ ধার!। কোন রাজস্ব কম্মচারী কতক এই অধ্যা়মত কোন 
থাজানা ধার্য করা গেলে, খাজানাধার্ধযকারী নিষ্পহব তারিখ কিন্বা 
ভূমি রাজন্ব ধারা করা হইতেছে বা শ্রা্ 
ধাধা খাজীনা ধাধ্য তারি: হইবে এরূপ হয় তাহা হইলে বান্দোবস্থি 
হইতে হামলে আসিবে 
তির জমাবন্দি চড়াস্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখে 
ঠিক পরবন্তী কৃষি বৎসরের প্রারস্তাবধি উা 
আমলে আমিবে। 


কিন্ধ পশ্চাল্লিখিত বিধান গুলি মানিতে হইবে_ 


(ক) যদিন্ুমি এমন কোন স্থান, মাল বা মধ্য-স্বত্বের অন্তর্গত হয় 
ঘহার সম্বন্ধে ভূমি রাজস্ব ধার্য হইতেছে বা শীঘ্রই হইবে তাহা 
হইলে যে খাজান! ধাধা হয় তাহা ১৯১ ও ১৯২ ধারার বিধান 
মানিয়! চলিত বন্দোবস্তের মিয়াদের 'অবসান হইতে কিন্বা এ 
মিয়াদ অতীত হইবার পর 'মপর যে কোন তারিখ রাজস্ব 
কর্মচারী কর্তৃক ধার্ধা করা হয় সেই তারিখ হইতে আমলে 
আলিবে। 
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€খ) যদ্দি ভূমি পূর্বোক্তমত কোন স্থান, মহাল বা মধা-স্বাত্ের 
অন্তর্গত না হয় এবং যদি বর্তমান খাজানা এমন কোন 
চুক্তিক্রমে ধার্য করা৷ হইয়া থাঁকে যাহাতে পক্গগণ অনতীত 
মিয়াদে আবদ্ধ আছেন তাহা ভইলে যে খাজানা ধার্য হয় 
ভাভা এ মিয়াদের অবসান হইতে কিন্বা তব মিয়াদ অতীত 
হইবার পর অপর যে কোন তারিখ রাজস্ব কম্মচারী কর্ডুক 
ধার্যা কর! হয় সেই তারিখ হইতে আমলে আসিবে । 


১০১ ধারা । ১০১ ধারামতে স্বত্বের 

সান্বর লিপন প্রস্তুত হইতে লিখন প্রস্ততি করণস্থচক কোন মাজ্ঞা 
থাকাকালে দেওয়ানী ৃ 

হাদ!লতে অনুষ্ঠিত কাঁধ্য. করা গেলে পর, ১০৪জ ধারার বিধান মান্য 


বন্ধ থাকিব কথা । করিয়া কোন দেওয়ানী আদালতে _ 


(ক) যে স্থলে ভূমি রাজন্ব ধার্যা করা যাইতেছে কিন্বা শীঘ্বই 
করা যাইবে সেই স্থলে স্বত্বের লিখন চুড়ান্তরূপে 'গ্রকাশিত 
হইবার পর ন1! হইলে ; এবং 


(খ) যেস্থলে ভূমি রাজস্ব ধার্ধয কর! যাইতেছে না কিন্বা শীঘ্রই 
হইবে না সেই স্থলে স্বত্বের লিখন চুড়ান্তরূপে প্রকাশিত 
হইবার পর তিন মাস অতীত না হওয়া পর্যস্ত-_ 

১৫৮ ধারানুযায়িক কোন দরখাস্ত অথবা এ স্বত্বের লিখন যে শ্তান 

সম্বন্ধে হয় সেই স্থানের অন্তর্গত কোন প্রকার খাজান! পরিবর্তন বা 
অবস্থা নিরূপণ নিমিত্ব কোন মোকদম। ব৷ প্রার্থন৷ গ্রহণ করিবেন না। 


১১১ক ধারা। এই অধ্যায়মতে শ্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার 
আদেশ হুচক কোন আজ্ঞা সম্বন্ধে, কিন্বা ্র্প কোন লিখন বা উহার 


২০২ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য বিধি 


কোন অ'শের প্রস্তত করণ, প্রকাশ করণ, স্বাক্ষর করণ ৰা তজ্দিক 
করণ, সম্বন্ধে (২৫) কিন্তা ১০৪ জ ধারার 
৮০ বিধানানুসারে ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার গ্ররূপ 
দেওয়ানী আদালতের কোন লিখনের ১০৪ক হইতে ১*৪চ পযান্ত 
হি ধারান্সারে ধার্ষা কোন খাজানা সম্বন্বীন্ম কোন 
লেখার পরিবর্তনের ব্রন্ত কোন দেওয়ানী 

আদালতে কোন মোকদম1 উপস্থিত করা যাইবে না। 


১১১ কধারা।- টীকা! 


(২১ অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রচার পধান্ত কাষাপ্রণালী সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে কোন 
মোকদম! চলে না। 


কিন্ কোন বাক্তির অধিকারগত কোন স্বত্বের সহিত সম্পকক আচ্ছ 
১০১ ধারার (২) প্র করণের (ঘ) দফামতে করুত কোন আজ্ঞান্ুসার 
প্রস্তুত করা কোন লিখনের মত এমন কোন লেখাতে বা উক্তরূপে 
প্রস্তুত করা কোন ন্বত্বের লিখন হইতে এমন কোন কথ বাদ দ্বেওয়াতে 
এ বাক্তি অসন্থষ্ট হইলে তিনি বিশেষ উপকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের 
আইনের ৬ অধ্যায়ান্ুলারে তাহার স্বত্ব ব্যক্ত করণার্থ মোকন্দমা উপস্থিত 
করিতে পারিবেন । 

১১১খ ধারা। (১) যে স্থানে ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করা 
হইতেছে না বা শপ্ই করা হইবে না এমন কোন স্থানে এঁ ভূমি সম্বন্ধে 
- শ্বত্বের লিখন চুডঢ়াস্থরূপে প্রকাশিত করা হইর! 

যেসকল মোকদামায় * 
কোন কোন উন্ত উখিত . থাকিলে এ স্বত্বের লিখন চুড়ান্তরূপে প্রকাশিত 
হয় তাহা স্থগিত রাখিবার করিবার সার্টফিকিটের তারিখ হইতে তিন 
বম মাসের মধ্যে নিক্রলধিত কোন ইন্থুর নিষ্পত্তির 
নিনিত্ত এ ভূমি সম্বন্ধ বা উহার কোন প্রজা সম্বন্ধে কোন দরখাস্ত 
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বা মোকদ্দম! কোণ দেওয়ানী আদালছে করা ব! উপস্থিত কর! যাইবে 
ন।, অর্থাৎ £__ 

(ক) এ ভূমি খাজান! দিতে দায়ী কি না; 

খে) ভূম্যধিকারী- প্রজা সম্পর্ক আছে কি না; 

(গ) এঁভূন্ম কোন বিশেষ মহাল ব!' প্রজার দখলী ভূমির অংশ 

কিনা) 

(ঘ) প্রজাম্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম বা অনুষঙ্গ আছে কি না 
এবং এ ভূমি সংক্রান্ত কোন পথন্বত্ব বা অপর হ্বচ্ছন্দাধিকার 
আছে কি না; 

(২) এস্থানে স্বত্রে লিখন চূড়ান্তুরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্বের 
(১) প্রকরণের লিখিত ইন্তৃগুলির মধ্যে কোন ইন্ুর বিচারসাপেক্ষ কোন 
মোকদ্দমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে 
রাজন্ব কর্মমচাপী ইস্থুর বিচার সাপেক্ষ কোন মোকদ্দম! ১*৬ ধারানুসারে 
গ্রহণ করিবেন না। 

[পূর্বববঙ্গে এই প্রকরণ সামান্ত বিভিন্ন প্রকারের হইলেও ফলত: 
একই, কেবল ১০৫ [ক] ধারারও এই নিয়ম]। 

[৩] ১৭৫ ধারানুসারে 2্টাধা খাজানায় বন্দোবস্ত করিবার সময় 
যেস্থলে রান্ন্ব কর্মচারী দেখেন যে স্বত্বের চূড়ান্তন্ধপে প্রকাশিত হইবার 
পুর্ধে (১) প্রকরণের উল্লিখিত ইন্থগুলির মধ্যে কোন ইন্থুর বিচার- 
সাপেক্ষ কোন মোকদ্দমমা কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা 
যাওয়াতে অথবা ১০১ ধারাম্সারে কোন রাজদ্ব কর্মচারীর সম্মুখে উপস্থিত 
করা যাওয়াতে তিনি এ ইনুর নিষ্পত্তি না হওয়া পথ্য্ত স্টাধ্য থাজানার 
বন্দোবস্ত করিতে অপাবগ, সেস্থলে তিনি এ ইনুর চুড়ান্ত নিষ্পত্তির 
এসপেক্ষায় স্ভাযা খাজানার বন্দোবস্তের কার্ধ্যানুষ্ঠান স্থগিত রাখিবেন। 


২০৪ সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি 


এবং এ ইন্ছ সম্বন্ধ চূড়ান্ত নিষ্পর্ডি হইবার পর তিনি এই ভাবে 
সাষা খান্গানার বন্দোবস্ত করিবেন যেন এ নিষ্পত্তি অনুপারেই স্বত্বের, 
লিখন প্রস্তত কর] হইয়াছে। 

(৪) ১ প্রকরণের কারধ্যবশত্তঃ যেস্থলে দরখাস্ত করিতে কিন্বা 
মোকন্দমী উপস্থিত করিতে বিলম্ব ঘটে সেস্থলে এরূপ মোকদ্দমা ব' 
দরখাস্তেব নিমিত্ত নিদিষ্ট মিয়াদের কাল গণনা করিবার সময় উহার 
লিখিত তিন মাস কাল বাদ দিতে হইবে। 

১১২ ধারা। [১] স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যদি বুঝিতে পারেন বে 
পম্চালিধিত ক্ষমতানুলারে কারা করা সাধারণ শৃঙ্খল বাঁ স্থানীয় মঙ্গলার্গে 

আবহ্তক, অথবা এই অধ্যায়ানুসারে প্রস্তত 
বিশেষ স্থলে বিশেষ বন্দো করা কোন স্বত্বের লিখনে যে খাজান! দেয় 
৬৮৯৮০৬৪ বলিয়া কোন গুঁম্ধিকারী তাহার উপর বে- 

'আইনীমতে বাড়ান থাঙ্জানার দাবী করিতেছেন, 
তাহা হইলে অগ্রে মন্ধ্বিসভাধিচীত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের 
অনুমতি গ্রহণ পূর্ববক নিম্নলিখিত সমুদর বা কোন ক্ষমতা কোন রাভস্ব 
কম্মচারীকে দিতে পারিঃবন, বথা-- 

[ক] সমুদয় খাজান! ধার্ধয করিবার ক্ষমতা ) 

[খ] উক্ত কর্মচারীর বিবেচনায় যদি বর্তমান খাজানা রাখা, এই 
আইনে নিদিষ্ট থাকুক এরূপ কোন কারণে অনুপযুক্ত বা 
অন্যাধা বোধ হয় তবে খাজানা ধার্ধ্য করিবার সময়ে খাজান! 
কম করিবার ক্ষমতা। 

[পুর্ববঙ্গের আইন সামান্ত ভিন্ন হইলেও মূলে কোন রন নাই] 

[২] এই ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুলারে সাধারণতঃ বৰা বিশেষ 
বিশেষ মোকদ্দমা। বা! বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্ম! সম্বন্ধ কোন, 
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বিশেষ স্থানের মধ্যে কার্য করা যাইবে এইরূপ আদেশ কর! যাইতে 
পারিবে। | 

[২ক] এই ধারানুপারে যে খাজানার বন্দোবস্ত হয় তাহা ১০৪- 
হইতে ১৯৪ পর্য্স্ত ধারার বিহিত প্রকারে করিতে হইবে । 

[5] স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারামতে কার্ধা করিলে, রাজন্ব কর্মচারী 
কর্তৃক প্রস্তত করা বন্দোবন্তি লিখন যে পর্য্যন্ত মন্ত্িপভারিষ্ঠিত শ্রীধুক্ত 
গবর্ণরজেনেরল সাহেব চূড়াস্তরূপে দৃঢ় না করেন সে পর্যান্ত আমলে 
আসিবে না। এবং রেভিনিউ বোর্ডের ১০৪ছ ধায়ার ২ প্রকরণান্ুযাপ্পিক- 
আদেশনুসারে এই ধারামতে প্রস্থত করা কোন ন্বত্বের লিখনের অথবা 
প্বত্বের লিখনের কোন অংশের যে সংশোধন করা হয় তাহ! মস্ত্রিপভা থিষ্টি ত 
শ্রীযুত গবর্ণর-জেনেরল সাহেবকর্ঠক তদ্রপ দুটীকরণের অধীন হইবে। 

১১৩ ধারা । [১) এই অধ্যায়মতে কোন মধ্া-ম্বত্বের বা যোতের 
খাজানা ধার্ধ;, করা গেপে ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ সাধন কিন্বা পরে 

মধ্য স্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ 
ধা) করা খাঁজানাধফত পরিবর্তন হেতুক না হইলে, মধ্য-স্বস্থের কা 
ন ই রি বা দখলীম্বত্বপ্রাপ্ত যোতের বা দখলীদ্বন্ব 

বিশিষ্ট কোর্ফা রাইয়ের যোতের বেলা 
পনের বৎসর, দখলিস্বত্ব শূন্ত যোতের বা দখলিস্বত্ব শূন্য কোর্ফা রাইয়তের 
যোতের থেল! পাঁচ বৎসর -উক্ত থাক্জান! বৃদ্ধি করা ষাইবে না। এবং 
যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ পরিবর্তন হেতুতে না হইলে কিম্বা ৩৮ 
ধারার ক দফায় নির্দিষ্ট হেতুতে না হইলে পুর্বোক্ত কালের মধ্যে এরূপ 
কোন খাজানা কম করা বাইবে না। 

[২] ধার্য খাজান! এই অধ্যায়মতে ঘে তারিখে আমলে আইনে উক্ত 
পনের ও পাঁচ বৎসর কাল সেই তারিখ হইতে গণনা! করিতে হইবে। 


২*৬ সার্ভে ও সেটেলমেন্টের কা ্য্যবিধি 


১১৪ ধারা । [১] এই অধায়মতে কোন স্বত্বের লিখন প্রস্তত 
করিবার আদেশ দেওয়া গেলে কিনব! প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেলে, 
যেস্থুলে ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করা হইতেছে কিন্বা 
রর ১ টন শীঘ্রই হইবে সেই স্থলে ভিন্ন অপর সকল স্থলে 
কথা? এই অধ্যায়ের বিধানামুসারে কার্য করণার্থ 
যেসকল সীমানার চিহ্ন ও জরীপের অপর 
চিহ্ন নিশ্মিত হয় হাহ! ম্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার পৃর্বেই হউক বা 
পরেই হউক যে কোন সময়ে রক্ষা, মেরামত বা পুনঃস্থাপন করিতে যে 
সকল খরচ লাগে তংসমেত এই অধ্যায়ের বিধানানুসারে কোন স্থান, 
মভাল, মধ্য-ন্বস্ব বা তাহার কোন অংশের কাধ্য করিতে যে সমুদয় 
এরচ কিন্ব। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত খরচের অংশ দিবার আদেশ করেন 
সই অংশ এ স্তান, মাল, মধ স্বত্থের বা অংশের ভূম্যধিকারী ও প্রজার! 
ও ভূমির দখলিকারেরা স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট সমস্ত ভাবগতিক বিবেচনান্ 
ভারাহারী ও কিস্তি থাকিলে যেরূপ কিস্তি স্থির করিয়া দেন সেইর্প 
'হারাহারীমতে ও কিস্তিমতে দিবেন। 


[২) সীমানার চিহ্নগুলি পনর বৎসরের অনধিক কালের জন্য রক্ষা, 
মেরামত বা পুনঃ স্থাপন করণার্থে আনুমানিক যত টাকা খরচ 
লাগিবার সম্ভাবনা কিন্বা স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট এ খরচের ষে 
অংশের আদেশ করেন তাহা যেন ইতিপূর্বেই লাগিয়াছে এই 
ভাবে অগগ্রম আদায় করা যাইতে পারিবে। 


[৩] পূর্বোক্ত খরচের যে অংশ কোন ব্যক্তি দিতে দায়ী তাহ! 
গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্থান, মহাল, মধ্য-স্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে দেয় 
ভূমি রাজস্থের বাকীর স্াক্প আদায় করিতে পারিবেন । 
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[৪] ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের মধো ৰিতরণের নিমিত্তে এই অধ্যায় 
মতে জরীপের মানচিত্র ও স্বস্বের লিখনের নকল প্রস্তত 
করিবার ব্যয় এই অধ্যায়ের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থে 
যে খরচ লাগে তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে। 


ব্যাখ্যা। এই ধারার মধ্য-স্বত্ব শব্ধে কোন স্থান, মহাল বা মধ্য-স্বত্বের 
অন্তর্গত সমস্ত লাখেরাজ ও নিষ্ধর মধ্য-স্বত্ব এবং যোতও বুঝাইবে। 


১১৬ ধারা । কোন প্রজাস্বত্ব-সম্বন্ধে ১০২ ধারার [খ] দফার লিখিত 
ত্বের লিখন প্রস্থত হইয়া বিশেষ কথা এই অধ্যায় মত লিপিবদ্ধ কর! 
শাকিলে মোকররী খাজানা গেলে পর, ৫* ধারামতে অনুমান এ প্রজাস্ব্ব- 


সম্বন্ধীয় অন্মান না রর 
খাটিবাব কথা। সম্বন্ধে খাটিবে না (২১)। 


১১৫ ধারা ।-_-টীকা 


(২৬) কিন্ত ১০৫ বা ১০৬ ধারার মোকদ্দমার সময় ৫০ ধারা প্রযোজ্য 75 
*৮৮০৪171% 01 90716 195 1170129 17 000001] ৮. ি9]710001) 1, 15 তি, 26 091, 
177 ঠুন]জাও].। 00200151701 ৮, 00650 4811, 7202 ৯৮, ত,9০5) 2150 15 
(০. ৬/, . 150. 


১১৬ক ধারা । এই অধ্যায় অনুসারে জরীপ করিবার এবং স্বত্বের 
লিখন প্রস্তত করিবার উদ্দেস্তে গ্রামে সীম! চিক্কিত করিবার সময় কোন 
রাজস্ব কর্মচারী যতদুর সম্ভব হয় ততদূর 
এবং বঙ্গদেশের জরীপ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের 
আইনের বিধান মান্য করিয়া গ্রামের রাজন্বের 
জরীপের [২৭] মানচিত্র থাকিলে সেই মানচিত্রের লিখিত বহি্সীমার 
অন্তর্গত স্থান জরীপ ও লিখনের ইউনিট অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সমগ্র অংশম্বরূপ 
বজায় রাখিবেন। 


গ্রামেব সীমা চিজ্তিত 
করিবার কথা । 


২৩৮ সার্ভে ও সেটেলমেনণ্টের কার্য্যবিধি 


 শ্রবং ধেস্থুলে পূর্ববর্তী রাজস্থের জরীপে প্রস্তুত করা গ্রামৈর মানচিত্র 
থাকে সেস্থলে রেভিনিউ বোর্ডের মঞ্ুরি না লইয়া তিনি অপর কোন. 
স্থান এরূপ ইউনিটম্বরূপ বজায় রাখিবেন। 


[পূর্ববঙ্গের আইনও এইরূপ, কেবল রাজস্বের জরীপ [২6০৪10€ 

57৮০১ ভিন্ন অন্য জরীপ দ্বারা ১*খ ধার! অনুসারে মৌজার সীমান* 

* নিন্ধারিত হইয়া থাকিলেও তাহা ও অবলম্বন করা যাইতে পারে এইরূপ 
বিধিবদ্ধ আছে ।] 


১১৫ ক ধারা ।__টীক! 


(২৭) অর্থাৎ [২6১০770/0 971৮6) ১৮, এই ধারাটি নৃতন। রেভিনিউ সাভের 
সঙ্গে বর্তমান দখল ন। মিলিলেও এই ধারানুনারে রেভিনিউ সানে অনুসারে মৌডার 
সীমান। নিঙ্গীরণ ও নক! প্রস্থত করিতে হইবে ইহাইক্বুঝা যায়। কিন্তু শ্বত্বলিপি 
বর্তমান দধল অগসারে প্রস্তুত হইবে, কেবল রেভিনিউ সাভে অনুমারে যে মৌন 
হয় উহাকে সেই মৌজার নখির সামীল করিতে হইবে। জমিদারী মহালের সীমানা 
সন্বন্ধে কি এই নিয়ম? ১০২ ধারায় তৌন্তী মহলের কোক উল্লেখ নাই । ১৮৭৫, 
আইন অর্থাৎ জরিপ আইনের ৪৪ ও ৪৫ ধারার বিধান অনুনারে কলেক্টর সাহেব বা 
রাজস্ব কর্মচারী পূর্ববন্থী কোন জরিপ বা আদালতের হুকুম অনুসারে মহালের সীমানা 
নির্দি্ হইয়া থাকিলে তদনুসারে মরেজমীনে নিদর্শন করিতে পারেন । অতএব এই 
ধাএানুসারে থাকবন্ত ম্যাপ অনুসারে মহালের সীমানা নির্দিই করা সম্ভবপর হইলে 
স্বত্বলিপিতে উহ প্রকাশ কর। উচিত । যদি বর্তমান দখল অন্ত প্রকার হয় তাহ: 
হইলে মন্তবাপরে থাকবস্ত ম্যাপ বা আদালতের আদেশসম্বন্ধে নোট করা যাইতে পারে! 





্রস্থকাবের 
| অপর পুস্তক 
ঘর সন্ভঙগ জল্িপ প্রপাবলী 
গুলা 15 কানা । 


দু: হং ৪৯৬ গদিপ প্রণালী 
| সঙ্গাজপিক্ষা করা যাইছে পায়ে। | 
| আমীননিগের ও জজিগারের 
চি বন্মঢাগিকিখের জা মিতা 
| খাব | 





